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মুখবন্ধ। 


ভারতে যেখানে কৃষিই কোটি কোটি জনগণের জীবিক:র প্রধান অবলগ্বন, 
সেখানে কৃষির প্রচণ্ড সমস্য। সম্পর্কে আলোচনা খুবই স্থুখের বিষয়। বিভিন্ন 
বিষয়ে পণ্ডিত ব্যক্তিগণ কতৃক লিখিত এই পুস্তকের খুবই প্রয়োজন ছিল। 

বহুমুখী বিদ্যালযগুলিতে ব্যবহারের উদ্দেশ্টে এই গ্রন্থ রচন] করা হইয়াছে। 
উদ্ভিদের গঠন ও তাহার কার্য এবং সাধারণভাবে রুষি রসায়নততু ছাঁড়া 
ভারতের বিভিন্ন কৃষিজাত দ্রব্যের মৃত্তিকা ও ফসল সম্পর্কিত বিষয় সম্পর্কেও 
এই গ্রন্থে আলোচনা করা হইয়াছে । গো-মহিষাদি, মেষ ও ছাগল, হাস- 
নূরগী, মাছ, মক্ষিকা-পাঁলন, বন ও বন্য প্রাণী সম্পর্কেও এই পুস্তকে আলোচনা 
কর] হইয়াছে । 

ভারতে জমির উপর যথেষ্ট চাঁপ থাঁকা সত্ত্বেও জমির প্রধান চাহিদাগুলি 
মিটাইয়া কৃষির আশন্িবূপ উন্নতি করা যায়। চাহিদাগুলি হইল £ (১) পধাণ্ধ 
সেচজল সরবরাহ, €২) বস্তা নিয়ন্ণ, (৩) জমিতে যথাযথ সার প্রয্বোগ, (৪) 
জোত একত্রীকরণ। 

দেশে পর পর পঞ্চবাঁধিক পরিকল্পনা সমূহ রূপায়ণের ফলে ভারতের কৃষি 
সম্পর্কে প্রামাণিক ও নির্ভরযেগ্য তথ্যের প্রষোজন আরও বৃদ্ধি পাইষাছে। 
প্রতি বৎসর ভারতের কৃষকগণ জমি হুইতে ৮* লক্ষ টন বুক্ষখাদ্চ অপসারণ 
করে, কিন্তু মাত্র ৯* লক্ষ টন জমিকে ফির|ইয়! দেয়। জমির উর্বরতা বজায় 
রাখিতে হইলে ৬* লক্ষ টনের এই ফাক পুরণ করিতে হইবে । 

পরিমিত সার প্রয়োগ ও সবুজ সারের চাষ করিয়৷ ভারতের যে কোন 
প্রকার জমির উন্নতি সাধন করা যায়। খাছ ও অর্থকরী ফসল উৎপাদনে, 
সারের ভূমিকা সম্পর্কে ভারতের প্রায় সকল কধকই অবহিত। সারের চাহিদা 
অত্যধিক বাড়ি যাওয়ায় স্থির করা হইয়াছে যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে 
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৩,৬*১০*০ টনের স্থলে তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ১০১০০১০০* টন নাইট্রোজেন 
(বি) ৬৭,০৯৭ টনের স্থলে ৪১০*১*০* টন ফসফেট 7905 ও ২১০৯১০০০ 7০0 
টন পটাঁশ (20 ) ব্যবহার করা হইবে । 

পুথিবীর যে কোন বৃহৎ দেশ অপেক্ষা জল বেশি থাকা সত্তেও ভারতে 
জলের ঘাটতি একটি সমস্যা বিশেষ | অপ্রুর সেচ বাবস্থাই এজন্য দায়ী। 
নদী দিয়া যে পরিমাণ জল প্রবাহিত হয় তাহার এক ক্ষুদ্রাংশ মাত্র সেচের 
জন্য বাবহৃত হয় এবং সাম্প্রতিক কাঁলে এই জল ক্ষেতে বাবহার করার কাঁজে 
যথেষ্ট অগ্রগতি হইলেও ইহার আরও উন্নতির অবকাশ আছে। হিসাঁব 
করিয়। দেখা গিয়াছে যে ভারতের নদীসমূহের মধা দিয়া যে পরিমাণ জল 
প্রতি বসব প্রবাহিত হয় তাহা ভারতের উপর সমভাবে বিস্তৃত করিয়। 
দিলে সমগ্র দেশ ২* উঞ্চি জলের নিচে ডুবিয়া থাকিবে | 

বাঁপকভ|বে লিখিত এই অতি প্রয়োজনীয় পুক্তকটির মুখবন্ধ লিখিয়া দিতে 
আমি অতিশঘ আনন্দ বোধ করিতেছি । আমি আশা করি শিক্ষক ও 
ছাত্রগণ ছাড়া সাধারণ ক্মকগণ'ও এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া সবিশ্মে উপরুত 


হইবেন | 
পি. এস. দেশমুখ 
নৃতন দিল্লী ভারও সরকারের প্রান্তন কৃসি মন্ত্রী 
১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬২ । ও 


ভারত রুমক সমাজের সভাপতি 


কৃতজ্ঞতা -জ্ঞাপন 


এই গ্রন্থ প্রণয়নে যাহারা সহায়তা করিয়াছেন, ভারতীয় 'ও মাঞ্কিন 
গ্রন্থকাঁরগণ তাহাদের সহযোগিতা কতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিতেছেন | 

নিশ্নপিখিত ব্যক্তিগণ এই পুস্তক প্রণয়নে নানা ভাবে সাহধা ও উৎসাহ 
প্রদান করিয়াছেন £ 


শ্রীভাস দেব, প্রাক্তন আগার সেক্রেটারী, ভারতীয় - কৃষি গবেষণা 
পরিষদ, নূন দিল্লী; শ্রীজে. পি. এল. ওই, আই. সি. এস, কৃষি সচিব, 
অন্ধ প্রদেশ ; ডঃ জর্জ মণ্টগোমারী, দলপতি, কানসাঁস রাজা বিশ্ববিদ্য(লঘ্ব- 
ইউ. এস. এ. আই. ডি.-ভারত দল, নৃতন দিল্লী; শ্রীজে. রঘোথম রেডি, 
কুষক, বিধান পরিষদের সভা, অন্তর প্রদেশ রুষক সমাজের সহ সভাপতি, 
হায়দারাবাদ ; ডঃ ই. আর. টাউয়া্স, প্রাক্তন দল নায়ক, মাধ্যমিক শিক্ষা 
হচী, ওহিও রাজ্য বিশ্ববিদ্থ।লয়--ইউ. এস. এ. আই. ডি.--ভারত দল, 
নৃতন দিল্লী ; মেরিল. কে. লুখাঁর, উক্ত দলের কৃষি শিক্ষা বিশারদ ; শ্রী চিত্তরঞীন 
বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষি উপ অধিকত", পুর্ব অঞ্চল, কল্যাণী, পশ্চিমবঙ্গ ; এবং 
কেরাল৷ রাজ্যের টিবান্্রীম কৃষি কলেজের উদ্ভিদবিগ্ঠ/র অধ্যাপক ডঃ টি, পি- 
জোসেপ ; উদ্ভিদ শারীরবৃত্তি বিশ(রদ শ্রী এম. রমানাথ মেনন ও কীটতত্বের 
লেকচারার শ্। রঙ্গ! আয়ার | 

পশ্চিমবঙ্গের কৃষি-অধিকার ও মহীশূর সরকার তাহাদের ছুইজন কর্ম- 
চারীকে এই পুষ্তক প্রণয্বনে অংশ গ্রহণে অনুমতি দিয়াছেন ; এজন্য গ্রন্থকাঁরগণ 
তাই।দের নিকট কৃতজ্ঞ । 

ভারতে কারিগরি সহযোগিতা মিশনের শিয়লিখিত উপদেষ্টাগণ মূল গ্রন্থের 
অংশ বিশেষ সযত্ে পরীক্ষা! করিয়া গ্রস্থকারগণের কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন £ 
ডাঃ ই. হিক্সন, প্রাক্তন কৃষিশিক্ষা উপদেষ্টা; আরমিন আর. , গ্র.নওয়ান্ড, 
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প্রাক্তন মৃত্তিকা উপদেষ্টা ; ড:. এল. এম. হাদ্ফে, চাঁষ-বিষয়ক উপদেষ্টা ; 
ডব্লিউ, এস. ম্পীয়ার, প্রাক্তন মৃত্তিকা সংরক্ষণ উপদেষ্টা; রবার্ট এইচ. 
ইঙ্গল, প্রাক্তন সার উপদেষ্টা ; ডা. গুলবটি. আর, মুহর, মৃত্তিকা পরীক্ষা 
উপদেষ্টা; এম. এইচ. টেইলর, মৃত্তিকা সংরক্ষণ উপদেষ্টা ও জর্জ নেইরিম, 
কৃষি সম্প্রসারণ উপদেষ্টা। ইহা ছাড়া নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণও মুলগ্রস্থের 
কোঁন কোন অধ্যায় দেখিয়া দিয়া গ্রন্থকাঁরগণকে রুতজ্ঞতাঁপাশে আবদ্ধ 
করিয়াছেন £ সৈয়দ এস. হাঁসমী, অন্ধপ্রদেশের কৃষি উপ-সচিব ; ডাঃ কে. সি. 
নাইক, ভারতীয় কৃষি শিক্ষা পরিষদের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও শ্রী! রায় পৃথ্ির।জ, 
অন্ধ প্রদেশের প্রাক্তন কৃষি অধিকত। 


রম্থকারবৃন্দ 


সূচীপত্র 
বিষয় পৃষ্ঠা 


মুখ বন্ধ 
কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন 


অধ্যায়_ 


প্রথম 


দ্বিতীয় 


তৃভীয় 


চতুথ 


গ্রামীণ সংস্থা পঞ্চায়েত ১ 
পঞ্চায়েত সংগঠন--পঞ্চায়েত ও রাজা সরকার--পঞ্চায়েত 
সমিতি ও জেল! পরিষদ- সংক্ষিপ্তসার--প্রশ্ন-_সহাঁয়ক পুস্তক 

ভুমি সংস্কার ৬ 
জমির মালিকানাজাতীয় ভুমি সংস্কার পরিকল্পনা_ ভূমি- 
সংস্কারের ফলাফল--সংক্ষিপসার--প্রশ্ন সহায়ক পুস্তক 

কৃষি সমবায় ও তাহার গঠন ১১ 
খণদাঁন সমবায়- দ্রব্যসামগ্রীর সমবাষবিপণন সমবায়-- 
জোত একত্রকরণ সমবায়-চাঁষ সমবায়--বহু উদ্দেশ্টসাধক 
সমবায়-কুষক সংস্থাকৃষি যুব সংস্থা_সংক্গিপ্তসার- প্রশ্ন_ 
সহায়ক পুম্তক 

কৃষিকঙ্গ্যাণমূলক কাজ ২৩ 
তথা--কল্যাণমুলক কাঁজ ও সরবরাহ--বীজ ক্ষেত্র খণ-- 
সংক্ষিপ্তপার- প্রশ্ন 

উদ্ভিদের গঠন ৩৪ 
উদ্ভিদ বিজ্ঞান_-সজীব উদ্ভিদ ও তাহার বিভিন্ন অংশ--বীজ 

ও তাহার অংশ-_বীজের অস্কুরোদগম--বীজ পরীক্ষা মুল-_ 
কাঁও- পত্র--পুষ্প--পুষ্পবিষ্তাস--পরাগযোগি ও গর্ভধান-_ 
ফল--বীজের বিস্তার--সংগ্ষিচসার-প্রশ্ন--সহায়ক পুস্তক 


অধ্যায় 
বন্ঠ 


সগুম 


অষ্টম 


একাদশ 


চি] 


বিষয় পৃষ্ঠা 
উত্তিদ জীবন ৮৩ 
শোষণ--বাশ্পমোচন --সালোকসংশ্লেষ _ খ্বাঁসক্রিয়া উদ্ভিদের 
বংশবিস্তার-উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ _-সংক্ষিপ্তসার--প্রশ্ন-- 
সহায়ক পুস্তক 
কৃষিতে রসায়ন বিস্া ১১৪ 
মৃত্তিকার উর্বরতাঁর রসায়নতত্ব--লবণিক মাটি-লাবণিক মাটি 
সংশোধন-ক্ষারীয় মাটি সংশোধন-_-উদ্ভিদ জীবনের রসায়ন তত 
--খাছোর রসায়নতত্--সংক্ষিপ্রসার--প্রশ্ন-সহায়ক পুস্তক 


জলবায়ু ও মৃত্তিকা! ১৩৮ 


জলবাযু--মৌন্তুমী বৃষ্টি-_গড় বৃষ্টিপাঁ__অনাবৃষ্টি ও প্রাবন-_ 
প্রবল বাঘু__তুষারপ1ত-_মাটি-মৃত্তিকার সংযুতি-_ভাঁরতের 
মুত্তিকার শ্রেণীবিভাগ-_সংক্ষিপ্তসার__প্রশ্ন_-সহায়ক পুস্তক 

কর্ষণ ১৬৫ 


লাঙ্গল চালনা--বীজঙলা প্রস্তৃতকবণ-_মাঁধ্যমিক পরিচর্ধা-- 
সংক্ষিপ্তসার- প্রশ্র-সহায়ক পুস্তক 


পশ্চিমবঙ্গে প্রধান প্রধান ফসলের বণ্টন ও কয়েকটি 
ফসল ১৭৭ 


পশ্চিমবঙ্গে প্রধান প্রধান ফসলের বন্টন--পশ্চিমবঙ্গের প্রধান 
ফসলগুলির জমির পরিমাণ ও গড় উৎপাদন--ধাঁন--পাঁট-- 
আনু-টোম্যাটো!-সংক্ষিপ্তসার-প্রশ্নীবলী-_সহায়ক পুস্তক 


গৃহপালিত পশুর গুরুত্ব ও কয়েকটি প্রজাতির বিবরণ ২০১ 


ভারতে গৃহপালিত পণুর গুরুত্ব-_গো-মহিযাঁদির" ভারতীয় 
প্রজাতি--গরুর ভারতীয় প্রজাঁতি-্-সংক্ষিপ্তসার - প্রশ্নাবলী 
--সহায়ক পুস্তক 


| ১১] 

অধ্যায় বিষয় পৃষ্ঠা 

দ্বাদশ হীাস-মুরগী উন্নয়ন ও কয়েকটি প্রক্তাতির বিবরণ ২০৯ 
হাঁস-মুরগী উন্লয়ন--প্রজাতি ও প্রজনন--সংঙ্গিপ্তসার__ 
্রশ্নীবলী--সহায়ক পুস্তক | 

ত্রয়োদশ পঙখাস্ভ ফসল ২১৯ 
পশুখাগ্য হিসাবে সাধারণ ফসল--সেচযুক্ত ঘাঁস- সেচযুক্ত শিক্বি- 
গোত্রীয় ফসল__গোচারণ ভূমি-_গোচারণ ভূমির বাবস্থাপনা-_ 
সংক্ষিপ্রসার - প্রশ্নাবলী-সহায়ক পুস্তক 

পরিশিষ্ট 
(ক) পরিবত'ন তালিকা (খ) লেখক হুচী (গ) বিষয় স্থচী 


১। 
২| 
৩। 
৪ | 
৫ 
৬। 
| 
৮| 
৯ 


০ 


১১] 
১২। 
১৩| 
১৪ | 
১৫ | 
১৬। 
১৭| 
১৮ | 
১৯ | 
২ 


২১। 
২২। 
২5| 
২৪ 


চিত্র তালিক। 


চিত্র 


সরিষা গাছের মূল ও বিটপ 

ঢে'ড়স গাছ ও তাহার বিভিন্ন অংশ 

মৃত্তিক৷ কণিকার মধ্যে বর্ধনণীল মূলরোম 

শিমের শিশ্ব 

বীজের গঠন রী 
শিম গাছের দ্বিবীজপত্রী বীজের অস্কুরেদগমের বিভিন্ন অ 
হুট গাঁছের একবীজপত্রী বীজের অঞ্চুরোদগমের বিভিন্ন অবস্থা 
মূল তন্ত্রের তুলনা 

হুষ্ট!গাছ 

কেয়। গাছের অস্থানিক মুল 

টাপিওকার কন্দাল মূল 

পানের আরোহী মূল 

উদ্ভিদ শাখার বিভিন্ন অংশ 

মটর গাছ 

দুর্বা ঘাস 

আলু 

এলিফ্যান্ট ফুট 

পিয়াজ 

গ(তাঁর বিভিন্ন অংশ 

জাঁলিকা শিরাবিশিষ্ট ও সমান্তরাল শিরাবিশিষ্ট পত্র 

পত্র কণ্টক 

আকর্ষ 

উভলিঙ্গ ও একলিঙ্গ পুষ্প 

বিভিন্ন প্রকার পুষ্প 


৩৭ 
৩৮ 
৩৪ 
8০ 
৪১ 


৪88 


৪৮ 


৫১ 


৫১ 


৫৬ 
৫৮ 
৫ 


৫৯ 


৬১ 
৬২ 
৬৩ 
৬৪ 
৬৬ 


৬৮ 


৭৫ | 
২৬ | 
| 
২৮। 
২৯ | 
৩০ | 
৩১। 
৩২। 
৩৩। 
৩৪ | 
৩৫। 
৩৬। 
৩৭ । 
৩৮। 
৩৯ | 
৪০ । 
৪২ | 
৪২ | 
৪৩ | 
2 
৪৫ | 
৪৬। 
৪৭ | 
৪৮ | 
৪৯ | 
€৫৭ | 
৫১। 
৫! 


| খ] 


চিত্ত 
বিভিন্ন প্রকার পুষ্পবিন্তা স 
পুষ্পের গর্ভাধান প্রক্রিষা 
অপ্রক্কত ফল 
হুর্যমুখীর আযাঁকীন 
ক্যারিয়পসিস 
মটরের শিশ্ব 
ফলিকল 
ক্যাপসিউল 
ডপ 
পোম 
বেরি 
গচ্ছিত ফল 
সরিষার শুঁটির বিদারণ 
পালকের সাহাযো বীজের বিস্তার 
পাখন।র সাঁহাষো বীজের বিস্তার 
সজীব কোষ 
মৃত কোষ 
পিঁয়াজের দীর্ঘচ্ছেদ ও খোসার কোষ সমষ্টি 
পত্ররক্র 
পত্রের নিয়তল 
উদ্ভিদের শ্বসিক্তিয়া ও সলোঁক সংশ্লেম 
উদ্ভিদের স্বাভাবিক অঙ্গজ জনন 
রাইজোম দ্বারা অঙ্গজ জনন 
শাখা কলম দ্বারা অঙ্গজ জনন 
দাবা কলম কী 
দাবা কলমের পরিবতিত সংস্করণ 
শীল্ড চোক-কলম তৈয়।র করিবার বিভিন্ন পর্যায় 


বিভিন্ন প্রকার কলম ও 


পৃ 


৭১ 
৭৩ 
৭6 
৭8 
৭৫ 
৭৫ 
৭৬ 
চা 
৭৮ 
৭৮ 


4৮ 


৮6 
৮৫ 
৮৭ 
৮৯ 
৩১০ 
৯১ 
৯৫ 
৯৬ 
৯৯ 
১০০৪ 
১০১ 
১০২ 
১০২ 


৫৩| 
৫৪ | 
৫৫ | 


৫৬| 


৬৩। 


৬৫। 
৬৬ | 
৬৭ | 
৬৮ । 
৬৯ | 
৭০ । 
৭১ | 
৭২ | 
৭৩ | 
৭8 । 
৭৫ | 
৭৬ | 


৭৭ | 


[গন 
চিত্র 


কাষ্ঠল শাখার জিব-কলম 

একবীজপত্রী উত্ভিদ ( ধান ) ক 
দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ (রেড়ি) রর 
শিশ্বিগোতরীয় উত্রিদে ব্যাঁকটিরিয়া কতৃক নাইট্রোজেনের ব্যবহার 
খামার জাত সার প্রষোৌগ 

গমের বৃদ্ধির উপর লবণাধিক্যের প্রভাব 

জিপসাঁম (08 90 ) দ্বার! ক্ষারীয় মাটি সংশোধন 
বীজের অস্ুরোদগম 

সালোক সংশ্লেষ রী 
বীজের অদ্কুরোদগম ও তথ্পরে উদ্ভিদে পরিণত হইবার 
সময় সংঘটিত বিভিন্ন র।সায়নিক ক্রিয়া 

ভারতীয় আহার্ষে প্রোটিনের উত্স 

ভারতীয় আহার্ষে লেহ পদার্থের উত্স 

ভারতীয় আহার্ষে কার্বোহাইডে্টের উত্স 

ভিটামিনে সমুদ্ধ খাছ 

আস্ত শস্য 

দক্ষিণ-পশ্চিম মৌন্ডমী বায়ু প্রবাহ কালে বৃষ্টিপাত 
দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রবাহের প্রারস্তিক তারিখ -** 
উত্তর-পূর্ব মৌনদুমী বায প্রবাহ কালে বষ্টিপাত 

ভারতে বৃষ্টিপাত ( মেটি ) 

বাযুমাঁন যন্ত্র 

ভারতে বায়ু প্রবাহ 

মাটির মণিক পদার্থ 

বৃষ্টিপাত অনুসারে গমের মূলের বৃদ্ধি 

ছোলা গাছে অসুর 

আদিম মানুষ কতৃক ভাম-করণ 


৭৮ | গভীর কর্ধণের জন্য চাকা ুক্ত বা ক্রলার ট্রাক্টর ব্যবহার 


৭৯ | 


মোন্ড বোর্ড লাঙ্গল 


১১৫ 
১২১ 
১২২ 
১২৪ 


১২৬ 


১২৮ 
১৩১ 
১৩২ 


১৩৩ 


১৩৫ 
১৩৭ 
১৪২ 
১৪৩ 
১৪৫ 
১৪৮ 
১৪০৯ 
১৫১ 
১৫৭ 
১৬০ 
১৬৩৬ 
১৬৭ 
১৭০ 


৮০ | 
৮১ | 
৮২ | 
৮৩ | 
৮৪ | 


৮৫। 


৮৬। 


চিত 


বিভিন্ন প্রকার দেশী লাঙ্গল 
্পাইক টুথ হারো 

ধান গাছ ও তাঁহার অংশ 
ধান বপন যন্ত্র 


জমিতে রোপণের জন্য উচু বীজলায় চারা তৈয়ারি 
বিক্রয় না হওয়া পর্যন্ত ধান সাধারণত গোলায় সংরক্ষণ 


কর] হয় 
জাপানী প্রথায় পান চাঁষ 
আলু 


| ঘ] 


গাভী দেহের বিভিন্ন অস্ত প্রত 


ডিম উৎপাদক জনপ্রিয় মুরগী প্রজাপতি 
মাংস উৎপাদক উৎকষ্ট মুরগী প্রজাতি 


বিভিন্ন শ্রেণীর মুরগী 
স্াঁপিয়ার ঘাস 
স্থদান ঘাস 

লুসার্ণ 


অতিরিক্ত গোঁচারণের ফল 


ুষ্ঠা 


১৭১ 
১৭৪. 
১৮১ 
১৮৪ 


১৮৬ 


১৮৯ 
১৯১ 
১৯৬ 
২০ 
২১৩ 
২১৫ 
২১৬ 
১৪৪ 
২৩ 
২২৫ 
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ফটো নং ১। 
মাদ্রাজ রাজ্যে কোন জেল। 
পরিষদের সভ।পতি। তাহার 
পেয়ার! বাঁগনের জন্য তিনি 
গর্বেধ করেন এবং জেলায় 
নির্বাচিত কৃষক প্রতিনিধিরূপে 
কাঁজ করিতে পরিয়| সুখী । 
গণতান্ত্রিক স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা- 
রূপে পঞ্চায়েত গ্রামীণ ভারতে 
ক্রমশ জনপ্রিক্ন হইয়! উঠিতেছে। 








ফটো নং ২। 
ভূমি সংস্কার আইন সমুহের ফলে 
কূষক পরিবারে অধিকতর নিরা- 
পত্ত। আসিয়াছে । এই শিশুর 
হ'সিতে তাঁহাই ফুটিয়। উঠিয়াছে ॥ 


৬৮ 


এক ০ 





ফটে|! নং ৩। 
তখন কোন পুণ্য দিবস উপলক্ষে এ্র।মবাসীগণ সমবেত হন তখনই পারম্পরিক সুবিধার্থে কৃষি সমবায় 
গঠন তাহাদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত নুবিধাজনক। 


| ৮৮ খু দহ 
905 103৩ 19 সপ ূ 
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ফটো নং ৪। 
উৎপাদনমূলক কাজের জন্য স্ঠাবা দে কুষকদিগকে ধণ দানের জন্ত একটি খণদান সমবায় গঠন 
করা হইয়াছে। খণের বৃহত্তর অংশ বীজ, সার, কীটনাশক উৎধ ইত্যাদি দ্রবারূপে দেওয়া হয় 


প্রথম অধ্যায় 


গ্রামীণ সংস্থা--পঞ্চায়েত (8091 01820158600 
00০ 09110109580 


বহু বৎসর পূর্বে, ভারতের গ্রামবাঁসীদের নিজেদের শাঁসন-সংস্থা ছিল। 
ইহার নাম ছিল গ্রাম পঞ্চায়েত বা গ্রাম-সতা (গ্রামীণ সংস্থা )। 
গ্রামবাসিগণই পঞ্চায়েতের কার্ধকরী সমিতির সদশ্যদের নির্বাচন করিতেন। 
সমগ্র গ্রামের উন্নয়নের প্রতি পঞ্চায়েত লক্ষ্য রাখিত। রাস্তা নির্মাগ, বিদ্যালয় 
পরিচালনা, আক্রমণকারীর “বল হইতে গ্রামকে রক্ষা করা প্রভৃতি বন্থবিধ 
কাঁজ পঞ্চায়েতের কর্মন্থচীর অন্ততুক্ত ছিল। গ্রামবাঁধিগণের সামাজিক, 
সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়সমূহের উপর ইহাকে লক্ষ্য রাখিতে হইত। 
কর আদায় ও বিবাদ মীমাংসার ক্ষমতাঁও পঞ্চায়েতের ছিল। নিরপেক্ষতা, 
বিচক্ষণতা ও তৎপরতার জন্ত পঞ্চায়েতের প্রতি গ্রামের সকলেরই শ্রদ্ধা ও 
বিশ্বাস অটুট ছিল। 

বৈদিক যুগ্ন হইতে ভারতবর্ষে এই গ্রামীণ সংস্থার অস্তিত্ব ছিল। কিন্ত 
কালক্রমে ইহার গুরুত্ব কমিতে থাকে | বুটিশ রাজত্বে যখন কেন্দ্রীয় শাসন- 
সংস্থ! প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন পঞ্চায়েতের অধিকার ও ক্ষমতা ধীরে ধীরে লোপ 
পাইল। | 
জনসাধারণের জন্য পঞ্চায়েতের সমাঁজকল্যাণমূলক কার্যাদি স্মরণ করিয়া 
পরবর্তা কালে ইহার পুন'স্থাপনের প্রচেষ্টা চলে_ কিন্তু বিশেষ কোন দাঁফল্য- 
লাভ ঘটে না। ১৯৩৫ সালে বিভিন্ন প্রদেশে গ্রাম পঞ্চায়েত আইন পাস 
হয় এবং ১৯৪৬ সালে পঞ্চায়েত পুনর্গঠনের জন্য নৃতন আইন প্রণীত হয়। 
এভাবে গুরুত্ব ও উৎসাহ দেওয়ার ফলে পুনরায় ধীরে ধীরে পঞ্চায়েতসমূহ 
গঠিত হইতে থাকে এবং বর্তমানে আমাদের দেশে ৪৯৫১০** গ্রামকে লইয়া 
১৭৭,০০০ টির অধিক পঞ্চায়েত আছে। সমগ্র দেশে যখন এই সংস্থা গড়িয়া 
উঠিবে তখন আমাদের দেশে প্রায় ২**১*০* পঞ্চায়েত গঠিত হইবে। 


২ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 


পঞ্চায়েত নংগাঠন (7১5105155558 55 86525 ) 

পঞ্চায়েত গ্রামে একটি স্বায়ত্ুশাসপন সংস্থা । সাধারণত্ত গ্রামের 
(বা কয়েকটি গ্রামের ) সকল প্রাপ্ত-বয়স্ক ব্যক্তিকে লইয়া গ্রামসন্ভ| গঠিত হয়। 
পঞ্চায়েতের কার্যকরী সংস্থার সদস্যগণ এই সভা কর্তৃক নির্বাচিত হন। এই 
সভ| একজন প্রধান ও একজন উপ-প্রধানকেও নির্বাচন করেন। কয়েকটি 
রাজ্যে এই ছুইজন সদস্য পঞ্চায়েত কর্তৃক নির্ধাচিত হন এবং পঞ্ায়েত 
গ্রামসভা করুক নির্বাচিত হয়। গ্রামসভা অর্থাৎ গ্রামের সাধারণ সভ্যগণ 
বসরে এক বা ছুইবার একত্র মিলিত হন এবং পঞ্চায়েতের কার্যাবলী 
তদারক করেন । 

কোঁন কোঁন রাজ্যে পঞ্চায়েত গঠন-প্রণালী ভিন্নরূপ | পশ্চিমবঙ্গে ৭৫০ 
হইতে ২২০* লোঁকপংখ্যা লইয়া একটি গ্রামসভ! গঠিত হয়। অঞ্চলের 
জনসংখ্যা +*** হুইতে ১০১০০* পর্যস্ত হইতে পারে। বিহারে গ্রামের সকল 
প্রাপ্তবয়স্ক গ্রামবাঁসীকে লইয়া পঞ্চায়েত গঠিত হয়। এই পঞ্চায়েত একজন 
মুখ্য (প্রধান ) নির্বাচন করেন এবং তিনি মিজের কার্যকরী সমিতির সদস্যদের 
বাছিয়া লন। আপামে আবাঁর পঞ্চায়েত ছুই প্রকার £ প্রাথমিক (01117915) 
ও গ্রামীণ (70751 )। গ্রামের সকল প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে লইয়া প্রাথমিক 
পর্ণয়েত গঠিত হয় এবং তাহার! কার্যকরী সমিতির সদস্যদের নির্বাচন করেন। 
গ্রামীণ পঞ্চায়েত প্রাথমিক পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিগণ করুক গঠিত হয় এবং 
এ সকল প্রতিনিধি প্রাথমিক পঞ্চায়েতের ২০*জন সভ্য প্রতি একজন করিয়া 
নির্বাচিত হুন। গ্রামীণ পঞ্চায়েতের নির্দেশ অনুসারে প্রাথমিক পঞ্চায়েত 


কাজ করে। 
পঞ্চায়েতের সদস্তপংখ্যাঁও বিভিন্ন রাঁজ্যে বিভিন্ন প্রকার। ইহা সাধারণত 


স্থানীয় জনসংখ্যার উপর নির্ভর করে। আবার একটি পঞ্চায়েতের সদস্ত- 
সংখ্যারও সীমা নিদিষ্ট থাকে। পাঞ্জাবে এই সদস্তসংখ্যা পাঁচ হইতে 
নয়জন পর্যন্ত হইতে পারে । আবার উত্তর প্রদেশে এই সদস্যনংখ্য। পনর 
হইতে ত্রিশ পর্যন্ত হইতে পারে, পশ্চিমবঙ্গে এই সদস্তসংখ্যা ন্যুনপক্ষে নয় 
হইতে অনধিক পনর পর্যন্ত হইতে পারে। পঞ্চায়েত সদশ্দের নাুনতম বয়স 
মধ্যপ্রদেশে পঁচিশ, অন্টন্তি রাজ্যে একুশ। 

সচরাচর প্রতি তিন বৎসর অন্তর নূতন পঞ্চায়েত গঠিত হয়। 


গ্রামীণ সংস্থা-পঞ্চায়েত ৩ 
পঞ্চান্নেত আইন অনুসারে সরকার কোন্‌ গ্রাম বা গ্রামসমূহকে লইয়া 
প্রত্যেক পঞ্চায়েত গঠিত হইবে তাহ। নিদিষ্ট করিয়া দেন। অনুরূপভাবে রাজ্য 
সরকার প্রত্যেক পঞ্চায়েতের জনসংখ্যা নিদিষ্ট করিয়া দেন। মাড্রাজে এই 
সংখ্যা পাঁচশ এবং আসামে ইহা পঁচিশ হাজার । 
পঞ্চায়েত আইন অনুযায়ী পঞ্চায়েতসমূহ নানাপ্রকার সমাজকল্যাণমুলক 
কাজ করিতে পারে। জনন্বাস্থ্য, পানীয় জল সরবরাহ, রাস্তায় আলোর 
ব্যবস্থা করা, মাতৃমঙ্গল ও শিশুকল্যাণ, জন্ম-মৃত্যুর হিসাব রক্ষণ, গ্রাম প্রতিরক্ষা 
প্রভৃতি পঞ্চায়েতের কর্মস্থচীর অস্তভূক্ত। গ্রামবাসীর শিক্ষা ও মনোরঞ্জন, 
গ্রামের রাস্তা, পুকুর, কৃপ ও বাঁধ নির্মাণ ও পুননির্মাণ, দুভিক্ষ-পীড়িত, বন্তার্ত 
ও দরিদ্রের ত্রাণ ব্যবস্থা, পশুপালন ও কৃষির উন্নতি, কুটির শিল্পের প্রসার ও 
সমবায় সমিতি স্থাপন প্রভৃতি কাঁজও পঞ্চায়েত গ্রহণ করিতে পারে। 


পঞ্চায়েত ও রাজ্য সরকার 
(7১801555212. 095 506 00561215610) 


পঞ্চবাধ্ধিক পরিকল্পনায় গ্রামের উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলি রূপায়ণে গত 
কয়েক বৎসর ধরিয়া পঞ্চায়েত এক সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছে । এই সকল 
কাজ করিবার জন্য পঞ্চায়েতের অর্থের প্রয়োজন | এইজন্য পঞ্চায়েতকে 
ব্যবসা, সম্পত্তি ও ব্যক্তির উপর করধার্ষের ক্ষমতা প্রদান কর! হইয়াছে । 
অধিকাংশ রাজ্যে সম্পত্তি, রাঁজন্ব, জীবিকা গৃহপালিত পণ্ড ও যানবাহনের 
উপর পঞ্চায়েত কর ধার্য করে। এই করের হার ও শর্ত রাজ্য সরকার 
স্থির করিয়া দেন। কোন কোন রাজ্যে জনসাধারণের কাঁজের জন্য পঞ্চায়েত 
গ্রামবাসীদের বিন! পারিশ্রমিকে শ্রমদাঁন করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারে। 
প্রয়োজন হইলে নুট্ভাবে কাঁজ চালাইবাঁর জন্ত সরকার পঞ্চায়েতকে অর্থ- 
সাহায্য করিয়া থাকেন। 

রাজ্য সরকার পঞ্চায়েতের কার্ধাবলী তদারক করিয়া থাকেন। এই 
জন্য সরকারের পৃথক কর্মচারী থাকে। একজন বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত 
সেক্রেটারী বা সম্পাদক প্রতি পঞ্চায়েতের সহিত যুক্ত থাকেন। পঞ্চায়েতগুলি 
যাহাতে অর্থ বা ক্ষমতার অপব্যবহার করিতে না পারে তত্প্রতি. সরকার 


৪ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 


সর্বদা লক্ষ্য রাখেন, তাহাদের সুষ্ঠ পরিচালনায় উৎসাহ প্রদান করেন এবং 
তাহাদের উন্নয়নে সাহাঁষ্য করেন। 


পঞ্চায়েত সমিতি ও জেল! পরিষদ 
(28706725596 951736018 00 2115 871517805 ) 


গ্রামীণ সমাঁজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি করিতে হইলে গ্রাম পঞ্চায়েতকে তাহার 
এলাকার মধ্যে সকল প্রকাঁর উন্নয়নমূলক কাজের দীয্িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। 
পশ্চিমবঙ্গ, অন্তর প্রদেশ ও রাঁজস্থান রাঁজ্যে এইপ্রকাঁর কাজ শুরু হইয়া গিয়াছে। 
এই সকল রাজ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে লইয়া পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা 
পরিষদ গঠিত হইয়াছে বা হইতেছে। প্রত্যেক উন্নয়ন সংস্থায় (0০০1০0- 
00217 93190) গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির প্রতিনিধিদের লইয়া পঞ্চায়েত সমিতি 
গঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গে এ সংস্থাকে আঞ্চলিক পরিষদ বলে। পঞ্চায়েত 
সংগঠনের জেলা পর্যায়ের সংস্থাকে বলা হয় জেলা পরিষদ । 

আদায়ীকৃত কর গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের 
মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয় এবং নিজ নিজ এলাকায় সকলপ্রকার উন্নয়নমূলক 
কাজের দার্লিত্ব তাহাদের উপর ন্প্ত থাকে। এ সকল এলাকায় উন্নয়ন সংস্থা 
পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের নির্দেশ অনুসারে কাজ করে। 
অনুরূপ সংগঠনের জন্ত ১৯৬১ সালের মধ্যে মাদ্রাজ, মহীশুর, আসাম ও 
উড়িয্যা রাজ্যে আইন প্রণীত হইয়াছে এবং অন্যান্য রাঁজ্যসমূহেও শীন্রই 
অনুরূপ আইন প্রণয়নের ব্যবস্থ। হইতেছে। 


সংক্ষিগুসার 


প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষে পঞ্চায়েত বা অনুরূপ, গ্রাম-শাসন সংস্থার 
অস্তিত্ব ছিল। ইহাঁর হাতে প্রচুর ক্ষমতা ছিল এবং ইহ!. খ্বামবাঁপীর অর্থ- 
নৈতিক; সাংস্কৃতিক ও সামাঁজিক জীবনের উন্নতির প্রতি ল্রক্ষ্য রাখিত। 

বৈদেশিক শাসনকালে পঞ্চায়েতের গুরুত্ব ধীরে ধীরে লুপ্ত হইয়া যায়। 
স্বার্দীনতা প্রাণির পরে জনসাধারণ যাহাতে নিজেদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে 


গ্রামীণ সংস্থা--পঞ্চায়েত ৫ 


অংশ গ্রহণ করিতে পারে, সেইজন্য সমগ্র দেশে পঞ্চায়েতকে পুনরুজ্জীবত 
করার প্রচ্ষ্টা চলিতেছে । গ্রাম উন্নয়নে যাহাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ কাঁরতে 
পারে তজ্জন্ত রাজ্য সরকার পঞ্চায়েতকে সর্বপ্রকার সাহায্য করেন। সম্প্রতি 
পঞ্চায়েতসমুহকে লইয়া পঞ্চায়েত 'সমিতি ও জেলা পরিষদ গঠনের প্রচেষ্টা 
চলিতেছে। 


প্রশ্ন 


১। পঞ্চায়েতকে গ্রাম শ।সন-সংস্থ। বল! হয় কেন? 
২। তোমার গ্রাম-পর্চায়েত কি কি প্রকারে গ্র'মবাসীদের সাহাযা করে? 
৩। রাজ্য সরকার কিভাবে গঞ্চায়েতকে উহার কাজে সহায়ত! করে! 


সহায়ক পুস্তক 
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দ্বিতীয় অধ্যায় 
ভূমি-সংস্কার (19170 7২০:০109 ) 


ভূমিই আমাদের দেশের জনসাধারণের প্রধান সন্বল। দেশের জনসংখ্যার 
শতকর! সত্তরজন উপার্জনের জন্য প্রত্যক্ষভাবে জমির উপর নির্ভরশীল 
এজন্য কৃষির উন্নতি বলিতে অনেকট! দেশের উন্নতিকেই বুঝায় । 

কষক জমি হইতে সম্পদ আহরণ করে। যেজমি সেচাষ করে তাহার 
উন্নয়নের স্থুযোগ ও সুবিধা তাহার থাঁক! প্রয়োজন । তবেই কৃষি অগ্রগতি 
লাভ ররিবে এবং ফলন বৃদ্ধি পাইবে । 

জমির মালিকাঁনা ব্যবস্থা কৃষির উন্নতির সহিত বিশেষভাবে জড়িত। 
কাজেই কৃষক নিজেই জমির মালিক না রাঁয়ত, যদি রায়ত হয় কি শর্তে সে 
জমি চাঁষ করে, জমির পরিমাঁণ এবং সেই জমি একত্রীভূত না বিভিন্ন স্থানে 
ছড়াইয়া আছে প্রভৃতি বিষয়ের উপর কৃষির অগ্রগতি অনেকাংশে নির্ভরশীল। 


জমির মালিকানা (1,518 0৬77615171 ) 


১৯৪৭ সাল পর্যস্ত ভারতের ভূমি-ব্যবস্থা মোটেই কৃষকের অনুকূলে ছিল 
না। গ্রামবাসীদের শতকরা চারি ভাগ ছিল জমিদ্ার__এদেরই দখলে ছিল 
অর্ধেক জমি। গ্রামব।সীদের শতকরা ৭৫ জনের দখলে ছিল সমগ্র জমির 
শতকরা ১৬ ভাগ মাত্র | বহু গ্রামবাসীর কোন জমি ছিল ন1। তাহারা 
রায়ত বা কষি-শ্রমিক বূপে কাঁজ করিত। 

তৎকালীন প্রচলিত ভূমি-ব্যবস্থায় সমস্ত জমি রাষ্ট্রের মালিকানায় ছিল 
এবং যাহারা জমি চাষ করিত তাহাঁদের নিকট হইতে রাষ্ট্র রাজস্ব আদায় 
করিত। 

বৃটিশ রাজত্বে সরকার কৃষকের নিকট হইতে ব্যক্তিগত রাজস্ব আদায় 
করিতে অন্থবিধা বোধ করায় সরকারের তরফে রাজস্ব আদায়ের জন্ 


ভূমি-সংস্কার ৭ 
এক শ্রেণীর প্রতিনিধি নিষ্বোগ করেন | এই সকল প্রতিনিধিদের হাতে প্রচুর 
ক্ষমতা থাকিত এবং তাহারা নিবিষ্ট পরিমাঁথ রাজত্ব সরকারকে দিতে বাধ্য 
থাঁকিত। ইহাই জমিদারী প্রথা নামে পরিচিত হইল। 

ইহা ছাড়া রায়তওয়ারী প্রথা! ছিল। এই প্রথায় সরকার রলায়তদের 
(কুষক ) নিকট হইতে সরাসরি খাজন] আদায় করিত। 

ক্রমে ক্রমে উভয় ব্যবস্থাতেই দর-পত্তনি (9০১-166:£ ) চলিতে লাঁগিল। 
যদিও সরকার তাহার প্রতিনিধিদের নিকট হইতে নিদিষ্ট হারে খাঁজনা আদার 
করিত, কিন্তু প্রতিনিধিগণ পত্বনিদারদের নিকট হইতে খাজনার পরিমাণ 


ক্রমশঃ বাড়াইয়াই চলিল | 

জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে কৃষি সম্প্রসারিত হইল, জমির দামও বাড়িতে 
লাগিল এবং সরকারের প্রতিনিধিগণ তাহাদের নিয়ন্বত্বভোঁগীদের খাঁজনা 
ক্রমাগত বাড়াইয়া চলিল। কোন কোন এলাকায় জমির মোট উৎপন্ন ফসলের 
দুই-তৃতীয়াংশ মূল্য খাজনা হিসাবে আদায় করা হইত। জমিদারগণ এই 
অর্থের সামান্ততম অংশও জমির উন্নগ্ননে ব্যয় করিত না। 

এই ব্যবস্থায় জমিদারগণ ধনশ্শালী হইতে লাঁগিল--কৃষক দরিদ্রই রহিল। 
কৃষক তাহার শ্রম দ্বারা উৎপন্ন ফসলের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র পাইত। ইহা 
ছাড়া কৃষকের ভূমিস্বত্বের কোন নিরাঁপত্ব। ছিল না। জমিদার যে কোন 
সময্বে তাহাঁকে উচ্ছেদ করিয়া সেই জমিতে অন্য কৃষক নিয়োগ করিতে 
পারিত। এরূপ অবস্থায় জমির প্রতি কৃষকের মমতা খুব কমই থাঁকে। 
কৃষকের অবস্থা যত খারাপ হইতে লাগিল জমির ফলনও তত কমিতে লাগিল। 

ইহা ছাড়া ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিকও ছিল। ১৯৪৭ সালে সমগ্র দেশে 
তাঁহাদের সংখ্য। ছিল ৫ কোটি। বৎসরে ছয় মাঁস তাহার! কোন কাজ 
পাইত না। বস্তা, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে তাহাদের অবস্থা 
শোচনীয় হইত। 


জাতীয় ভূমি-সংস্কার পরিকয্পান! 
(719৩ ২900128] 1.8750 1২601707120 ) 


ককষকগণ যাহাতে জমির স্থায়ী মালিকাঁন৷ পায় এবং জমিদার কতৃক ধার্য 
রাজস্বের হার যাহাতে আয়ত্তে রাখা যায় তজ্জন্য বিভিন্ন সময়ে কোন কোন 


৮ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 


অঞ্চলে ভূমি-সংস্কার আইন প্রবর্তনের প্রচেষ্টা চলে। কিন্তু মান ১৯৪৭ সালে 
স্বাধীনতা! প্রাপ্তির পরে ভারতে ব্যাপকভাবে প্রজাস্বত্ব আইন ( €50805 
19819180012 ) প্রণয়ন আরম্ভ হয়। ১৯৫০-৫১ সালে যে জাতীয় পরিকল্পনা 
গ্রহণ করা হয় তাহাতে বলা হয় যে ভূমি-ব্যবস্থা এইভাবে পরিবর্তন করিতে 
হইবে যাহাতে কৃষক তাহার শ্রমের ফসল নিজেই ভোগ করিতে পারে এবং 
জমির উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করিতে পারে। ইহার ফলে ভূমি সম্পদের 
আকর হইয়া উঠিবে এবং সমগ্র দেশ সম্পদশালী হইবে । 

এই পরিকল্পনায় ভূমি-সংস্কারের জন্ঠ নিম্নলিখিত স্থুপারিশগুলি করা হয় £ 

৯। ভূমিরাজস্ব আদায়কারী প্রতিনিধিদের ( জমিদার ) বিলোপ সাধন । 
২ রাজস্বের হার হ্থাঁস, কষকদিগকে জমিতে স্থায়ী স্বত্ব প্রদান, বা স্তাষ্য 
মূল্যের বিনিময়ে তাহাদিগকে জমির মালিকানা প্রদান । 

৩। একজন ব্যক্তির কত জমি থাকিতে পারে তাহার সর্বোচ্চ সীমা 
নির্ধারণ এবং উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টন | 

৪। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত জমিগুলি একত্রকরণ এবং জমির পুনর্খগুন 
নিবারণ। 

৫ | সমবায় চাষ ও সমবায় গ্রম পরিচালনার উন্নয়ন | 


"সংস্কারের কফলাফন (1৩৪৩16০1500 ৩০7০৪ ) 


সরকার ও কৃষকের মধ্যবর্তাঁ রাজস্ব-আদায়কারী প্রতিনিধি বর্তমানে বিলুপ্ত 
হইয়াছে এবং সরকার সরাসরি কৃষকদের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করেন। 
বহু পতিত জমি ও গোঁচারণভূমি সরকার বা পঞ্চায়েতের হাতে আসিয়াছে। 
বহু রাজ্যে বর্তমানে জমিদারগণ সীমিত পরিমাণ জমি মাত্র ব্যক্তিগত চাষের 
অধীনে রাখিতে পারে এবং তাঁও, নিজে যদ্দি চাষের তদারক করে বা সেই 
গ্রামে বা পার্খববতাঁ গরমে রাস করে বা জমি কর্ষণে ব্যক্তিগত শ্রম দান কৰে, 
তবেই তাহা রাখিতে পারিবে। . ৮ এ 

বহু রাজ্যে রাজন্বের উচ্চ হার কমাইয়াঁ উৎপন্ন ফসলের এক-চতুথাংশ বা 
তারও নিয় হার ধার্য হইয়াছে । 

কয়েকটি রাজ্যে আইনবলে জমিতে কুষকের পূর্ণ স্বত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। 


ফটো! নং «| 
পশু রোগ প্রতিরোধকল্পে ও 
অন্বস্থ পশু চিকিৎসার জন্য 
কৃষকগণ পশু চিকিৎসা ব্যবস্থার 
হুযোগ গ্রহণ করিতে পারেন। 








ফটে! নং ৬। 
গৃহপালিত পশু ও ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে প্রয়োজনীয় কৃষি তথ্য প্রচারে গ্রামসেবক মুখ্য ভূমিকা 
গ্রহণ করিয়। থাকেন । 


ফটে। নং ৭। 
মুত্তিক ক্ষয়রোধকল্পে খাতের 
আড়াআড়ি শিল! ও মাটি দ্বারা 
বাধ ভতৈয়ারি, একটি খামার 
স্থাপন ও পার্শ্ববর্তী জমি সমূহের 
উর্বরতা বৃদ্ধিতে এই মৃত্তিক! 
সংরক্ষণ আধিকারিক কৃষককে 
সাছাষ্য করিতেছেন । 








ফটো! নং ৮ 


এবিভিন্ন রাজ্যের কৃষিবিভাগ্গুলি কৃষকদে্ জন্ত ফসলের নূতন উচ্চ উৎপাদনশীল জাত উদ্ভাবনের জন্য 
গবেষণ! করিয়! থাকেন । এ উদ্দেগ্ঠে স্থাপিত একটি ধান্য কেন্দ্র ফটোতে দেখান হইয়াছে। 


ফটো নং ৯। 
খাদি বস্ত্রের জন্য শুতা 
কাটা (এখানে দেখান 
হইয়াছে) ্ুচীবিদ্যা, 
রহ্ধনবিদ্যা, উন তৈয়া- 
রীর উন্নত পদ্ধতি প্রভৃতি 
বিষয়ে শ্রামসেবিকাগণ 
গ্রামের মেয়েদের শিক্ষ। 

দেন।' 








হটে! নং ১*। 
খান কাটার সময়েই তাহ 
বিক্রয় কর! হইবে, ন! 
নামফ়িকভাবে মরাইতে 
(ফটোতে দেখান হইয়াছে) 
ধান রাখিয়া পরে দাম 
বাড়িলে তাহ! বিক্রয় কর! 
হইবে তাহা কৃষককে স্থির 
_. করিতে হইবে। 


ফটো! নং ১১। 
ভুট্টার চাষ করা হইবে স্থির 
করার পর দেশী বীজ (বামে) 
অথব! সংকর বীজ (ডাইনে) 
রোপণ করা হইবে তাহা 
কৃষককে স্থির করিতে হইবে 
[ভাবা দ্ধ 
মহাশয়ের সৌজন্যে ]। 








রর | ও সিং 





মি 


ফটে| নং ১২। পরিমিত পরিমাণে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দার প্রয়োগ একর প্রতি ফলন ও কৃষি 
হতে আয় বৃদ্ধির অন্যতম প্রকৃষ্ট উপাঁয়। বাঁমে-_সাঁর হিসাবে একর প্রতি ২* পাঁউও নাইট্রোজেন 
( ভূটটায় ছড়াইয় প্রয়োগ কর1 হইয়াছে। ডাঁইনে_ুট্টায় কোন প্রক্কার নাইট্রোজেন ঘটিত 
সার প্রয়োগ করা হয় নাই। সারের পরিমাণ নির্ণয় করিনা র প্রকৃষ্ট পন্থ। হইল মাটি পরীক্ষা করা 
১ [ মাঘ 9টি মহাশয়ের নৌভন্তে 


ভূমি-সংস্কার ৯ 


বহ রাজ্যে সরকার কর্তৃক স্থিরীকৃত স্যাঁষ্য মূল্যের বিনিময়ে কৃষক জমির মাণিক 
হইতে পারে। অনেক রাঁজ্যে এই মূল্য কিস্তিবন্দি হিসাবে দেওয়া যায়। 
জমিদারদের নিকট হইতে যে উদ্বৃত্ত জমি অধিকার কর! হইয়াছে তাহার 
জন্যও ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা আছে। 


ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিককে জমি দেওয়ার জন্য বহু রাজ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির 
কত জমি থাকিবে তাহার উচ্চসীমা স্থির করিয়া দেওয়া হইয়াছে । কোন 
কোন রাজ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের দখলে কত জমি রাখিতে পারিবে, 
আবার কোন কে।ন রাজ্যে ভবিষ্ণতে কত জমি ক্রয় করিতে পারিবে তাহার 
উধবসীমা নির্দিষ্ট করিয়! দেওয়া হইয়াছে। এইভাবে যে জমি উদ্ত্ত হইয়াছে 
তাহা ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে । 


আমাদের দেশে সচরাচর দৃষ্ট ছেটি ছোট খণ্ডে বিভক্ত ও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত 
জমিগুলি কৃষি উন্নয়নের বিশেষ, পর্লিপস্থী। এই সকল ছোট ছোট জমিগুলিকে 
একত্র করিয়া বড় জমিতৈ পরিণত করা দরকাঁর--যাঁহা ষ্ার্ষ” করা অধিকতর 
লাভজনক । বত্মানে যে জমি আছে তাহা যাহাতে আরও কষুদ্রতঃর থণ্ডে 
বিভক্ত না হয় তাহাঁরও ব্যবস্থা করা দরকার । বহু রাজ্যে জমির পুনরায় খণ্ী- 
করণ আইন অনুসারে নিষিদ্ধ। অনেক রাজ্যে বিক্ষিপ্ত জোতগুলি একত্র- 
করণের ব্যবস্থা করা হইয়ছে। 


ছোটি ও মধ্যবিত্ত কুষকদের জোত উন্নয়নের উপায় খুবই সীমিত। এই 
শ্রেণীর ক্ৃষকগণ সমবায় খামার গঠন করিয়া জমির ফলন বাঁড়াইতে পারে । 
কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার সমবায় খামার গঠনের জন্য সম্প্রতি খুবই উত্সাহ 
'দিতেছেন। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এখনই এই প্রকার বহু খামার গঠিত হইয়াছে। 
ভূমিসংস্কার ব্যবস্থ। ও অন্স্ত্রে প্রাপ্ত সকল উদ্দত্ত জমি ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিক 
্বারা৷ গঠিত সমবায় খামারসমূহকে বিতরণ করা হইয়াছে। সমগ্র গ্রাম একটি 
সমাজ হিসাবে গ্রামের সমস্ত জমি লইয়া সমবায়ের মাঁধ্যমে তাহা চাষ করিতে 
পাঁরে কিনা সম্প্রতি তাহা৷ পরীক্ষা করিয়া দেখা হইতেছে-যাহাতে ব্যক্তি 
সমাজের এবং সমাজ ব্যক্তির জন্ঠ কাঁজ করিতে পাঁরে এবং ইহাতে ব্যক্তি ও 
সমাজ উভয়ই উপকৃত হইবে। 

কেন্ত্রী্স» ও সকল রাজ্য সরকার ভূমিসংস্কারের উপর অতিশয় গুরুত্ব 


১০ ভারতের কৃষি-বাবস্থার পরিচয় 


আরোপ করিয়াছেন। তূমিসংস্কারের ফলে জমিতে কৃষকের স্থায়ী মালিকানা) 
এবং জমির ফলনের উপর তাহার পুর্ণ অধিকার প্রতিষিত হইতেছে । 


সংক্ষিগুসার 


ভারতবাসীর পক্ষে জমি খুবই গুরুত্বপূর্ণ । অবশ্ঠু শতাব্দীর পর শতাঁকী 
ধরিয়া খুব অল্লসংখ্যক কৃষকই যে জমি তাহারা চাঁষ করিত তাহার মালিক 
ছিল। জমিদারী ও রায়তওয়ারী প্রথা রুষকদিগকে শোষণ করিয়াছে। 
জমির মালিকগণ ফলনের সিংহ ভাগ পাইত এবং কৃষক-প্রজা ও ভূমিহীন 
কৃষকগণ ক্ষতিগ্রস্ত হইত । 

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর একটি জাতীয় ভূমি সংস্কার পরিকল্পনা: গৃহীত 
হয় এবং সকল রাজ্যে ভূমিসংস্কারের কাঁজ আরম হয়। রায়তদিগকে জমির' 
স্থায়ী মালিকানা প্রদান করা হইয়াছে । ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিককে জমি দেওয়া! 
হইয়াছে এবং ছোট ছোট জোতগুলিকে একত্রীভূত করা হইয়াছে। সমবায় 
গঠনে উৎসাহ প্রদান করা হইতেছে। 


প্রশ্ন 


১। বৃটিশ শাসনে জমির মালিকান| কিরূপ ব্যবস্থা ছিল? উহ! কৃষকদের অনুকূলে ছিল 
ন| কেন? 

২। জাতীয় ভুমি-সংগ্কার পরিকল্পন! কি কি সুপারিশ করিয়াছে? 

৩। কি কিভাবে ভূমি-সংস্কার কৃষকদের সহায়ক হইয়াছে? 


সঙ্থায়ক পুস্তক 
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তৃতীয় অধ্যায় 
রুষি সমবায় ও মংগঠন [ 78171215 (50000180563 2110 


(01:58101580015 ] 


ভারতে সাধারণ কৃষক তাহার ক্ষুদ্র জোত হইতে অতি সামান্তই উপার্জন 
করে। কৃষক তাঁহার জীবনযাত্রা তথা কৃষির মাঁন উন্নয়ন করিতে চাহিলেও 
অনেকগুলি কারণ তাঁহাঁর প্রতিবন্ধক হইয়া দীড়ায়। ক্ষুদ্র জোতে উন্নয়নের 
সুযোগ খুবই সীমিত। তাহার সংসার ও খামারের চাহিদা পুরণের জন্ত 
কৃষকের খণের প্রয়োজন হয়। তাহাকে তাহার আবশ্যক জিনিসগুলি, যথা, 
বীজ, সার, পণ্ুধাগ্ঘ ও যন্ত্রপাতি ইত্যাদি বাজার হইতে উচ্চমুল্যে ক্রয় করিতে 
হয়। তাঁহার আধিক অবস্থা এমনই যে ফপল উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহা 
বিক্রয় করিয়া দিতে হয়-মূল্যবৃদ্ধির সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারে না। 

অংশত কৃষকের নিরক্ষরতাঁর স্বুযোগ লইয়া মহাঁজন, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং 
পাইকার প্রভৃতি সকলেই তাহাকে ঠকাঁয় এবং লাভের এক বৃহৎ অংশ তাহার 
হাতছাড়া হইয়! যায়। একক কৃষক তাহার দারিজ্রের জন্য কিছুতেই এই 
সকল অসুবিধা দুর করিতে পারে না। সমবায় হইল ইহার একমাত্র সমাধান | 
কমকের একক প্রচেষ্টায় যাহা সম্ভব নয়_সমবায় গঠন করিয়া অনায়াসে তাহা 
সম্ভব করা যায়। 

কৃষকদের সমবায় এমন একটি সংস্থা যাহাতে কৃষকগণ ন্ব-ইচ্ছায় যোগ দেয় 
এবং সকলের সমান সুযোগ সুবিধার জন্ঘ সাম্য ও পারম্পরিক সাহায্যের 
ভিতিতে স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া কাজ করে। এই প্রকার গণতান্ত্রিক সমবায়ে 
প্রত্যেক সভ্যের সমান ভোটাধিকার থাকে। একজনের শেয়ার যতই থাকুক 
না কেন, “একজনের একটি ভোট” ইহাই নিয়ম । এই প্রকার সমবায়ের সভ্য 
যে কোন কৃষক হইতে পারে এবং ইহার সুবিধাগুলিও সকলেই গ্রহ্ণ' 
করিতে পারে। কৃষকদের আবশ্রিক জিনিসগুলি সমতায় কষকফে সরবরাহ 


১২ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 


এবং প্রয়োজনীয় সাহায্য সুষ্ঠুভাবে বিতরণের উদ্দেশ্তে সমবায় গঠিত 
হয়। ব্যবপারী সংস্থা বা লিমিটেড কোম্পানীর মত প্রচুর লাভ কর! সমবায়ের 
উদ্দেশ্ট নয়। 

কৃষি সমবাঁ় একটি ছোট অঞ্চলে, যেমন একটি গ্রাম বা কয়েকট গ্রামের 
মধ্যে কাজ করে, ফলে সকল সভ্যই সকলের পরিচিত। ইহাঁর ফলে 
সকলেই পরম্পরের প্রতি বিশ্বাস রাখিয়া সকলের উন্নতির জন্য একসঙ্গে কাজ 
করিতে পারে। সমবায়ের প্রতিটি সদস্ত সীমিত সংখ্যক শেয়ারের অধিক 
ক্রয় করিতে পারে না। এইভাঁবে একটি সাম্যভাব গড়িয়] উঠে। 

কৃষি সমবাঁয়ে কর্মপম্পাদনই মুখ্য | লাঁভের কেবলমাত্র এক সামান্তি অংশ: 
সদস্যদের মধ্যে লভ্যাংশ (1116 ) হিসাঁবে প্রতি বৎসর বন্টন করা 
হয়। ল/ভের কিছু অংশ সংরক্ষিত তহবিলে (1959156 8170 ) জমা হয়। 
ইহা সতর্কতার সহিত নিয়োগ করা হয় এবং সমবায়ের উন্নয়ন বা ক্ষতিপূরণের 
জন্ত ব্যবহৃত হয়। লাভের এক ক্ষুদ্র অংশ সাধারণ সদিচ্ছা তহবিলে 
( 00101901) £00৫1]] £070 ) জমা হয়। কোন কৃষক বা কৃষক পরিবার 
দুর্দশা গ্রস্ত হইলে, এই তহবিল হইতে তাহাকে সাহায্য করা হয়। সদস্যগণ 
যে হারে সমবায়ের সহিত লেনদেন করিয়াছে সেই হারে লাভের অবশিষ্টাংশ 
সদশ্যদের মধ্যে বরিবেট (1298০) হিসাবে বন্টন করা হয়। এই ধরনের 
সমবায় পরম্পরের প্রতি সদিচ্ছা পোঁধণ করিতে ও সদস্যদের মিতব্যয়ী হইতে 
উৎসাহিত করে। সুষ্ঠভাবে চালিত হইলে ইহা সদস্যদের আথিক অবস্থার 
'উন্নতির সহায়ক । 

কষি সমবায় নিয়লিখিত উদ্দেশ্টগুলির যে কোন একটির জন্য গঠন করা যায় £ 


(১) সুবিধাজনক শতেঁখণদান (খণদান সমবায়); 

(২) দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় ও বিক্রয় (দ্রব্যলামগ্রীর সমবায় )) 

(৩) কৃষি-পণ্যের বিপণন (বিপণন সমবায়); 

(৪) জোত একত্রকরণ (জমি একত্রকরণ সমবায় )7 

(৫) সমবায়ের মাধ্যমে চাষ (চাষ সমবায় )। 

কখনও কখনও ছুই বা ততোধিক উদ্দেশ্যমূলক সমবায় এক-উদ্দেশ্যমূলক 
সমবায় অপেক্ষা স্থবিধাজনক। এই প্রকার সমবায়কে বছ-উদ্দেগ্ঠনাধক 
'জমবায় (10100020056 ০০-০১০৪০০ ) বলে। 


কৃষি সমবায়.-ও সংগঠন ১৩ 


ভারতবর্ষে ১৯০৪ খুষ্টাব্ষে সমবায় আন্দোলন আরম্ভ হয়। বর্তমানে দেশে 
ছুই লক্ষ পঞ্চাশ হাঁজার সমবায় আছে। ইহাঁদের সদস্যসংখ্যা দুই কোটি। 
রিজার্ভ ফাণ্ড ও গচ্ছিত মূলধন হইল একশ' সাতাঁশি কোটি টাকা । প্রায় 
ছুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার গ্রাম এই সমবায়সমূহের অন্ততুক্তি। 


খণদান সমবায় (01601€ 00012675৮5৩ ) 


চাঁষের জন্য, ফসল উঠার পূর্ববর্তী কাঁলের খরচ মিটাইবার জন্য, পারিবারিক 
জরুরী প্রয়োজন মিটাইবাঁর জন্য বা! বিশেষ অনুষ্ঠানের খরচের জন্য কৃষকের 
খণের প্রয়োজন হয়। একটি সম্পূর্ণ ফসল-খতু (০:02 56850) অপেক্ষ। করার 
পর কৃষকদের হাতে নগদ টাকা আসে। কৃষি মরস্ুমে স্বল্প-মেয়াদী খণ 
দিয়া খণদান সমবায় কৃষকদের চাহিদা মিটাঁইতে পারে । ব্যক্তিগত জামিনে 
সমবায় সদস্যদের খণ দেওয়া যাঁয়। অনেক খণদাঁন সমবায়কে বভ্‌-উদ্দেশ্যমুলক 
সমবায়ে পুনর্গঠিত কর! হইয়াছে। 


দ্রব্যসামঞ্জীর সমবায় (5০:65 0০০76:56৮ ) 


বীজ, সার, যন্ত্রপাতি ও তাহার সরঞ্জাম, পশুথাগ্, খাছ, বস্ত্র এবং অন্ঠান্টা 
ব গৃহস্থালীর দ্রব্যসামগ্রী কৃষকের প্রয়োজন হয়। ছোটখাটো ব্যবসায়ীর 
নিকট উচ্চহারে এই সকল সামগ্রী তাহাকে ক্রয় করিতে হয়। এই সকল 
সামগ্রীর পরিমাণ ও উৎকর্ষ সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা থাকে না। অনেক সময় 
সকল জিনিস পাওয়াও যায় না। 

দ্রব্যসামগ্রীর সমবায় গঠন করিলে এসকল অস্থুবিধা দূর করা যাঁয়। 
সকল সদস্তের চাঁহিদ! অন্যাঁী জিনিসপত্র পাইকারী দরে ক্রয় করিয়া! সমবায় 
সদস্যদের নিকট প্রচলিত খুচরা মূল্যে বিক্রয় করিতে পারে। সমবায়ের যাহা 
লাভ হয় তাহা বৎসরের শেষে সদস্যদের মধ্যে রিবেট হিসাবে বন্টন করা 
যায় । 

এইভাবে কষকগণ তাহাদের ক্রীত সামগ্রীর পরিমাণ ও উৎকর্ষ সম্পর্কে 
নিশ্চিন্ত হইতে পাঁরে। তাহাদের মধ্যে মিতব্যয়িতাঁও গড়িয়া উঠে। উচ্চ 
মূল্যের দরুন স্বক্পবিত্ত কষকগণ তাহাদের প্রয়োজনীয় ষে সকল যন্ত্রপাতি ক্রু 


১৪ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 


করিতে পারে না তাহা এধরনের সমবায় ক্রয় করিয়া স্বপ্নহারে কৃষকদের নিকট 
ভাড়া দিতে পারে। 

বীজ, সার, যন্ত্রপাতি ও তাহার সাঁজসরঞ্জাম ছাড়াও এই প্রকাঁর সমবায় 
কৃষকদের অন্তান্ত আবশ্যকীয় জিনিস, যখ!, কীটনাশক ওঁধধ, রাসায়নিক দ্রব্য, 
কেরোসিন তৈল, এবং বাঁড়ীঘর ও চাঁষের যন্ত্রপাতির প্রয়োজনীয় লৌহ ও 
ইন্পাত প্রভৃতি ক্রয়-বিক্রয় করিতে পারে । 


বিপণন সমবায় (71871550778 0০০০6:80৮৩ ) 


উন্নত ধরনের চাঁষবাঁস করিয়া ফলন বাড়াইলেই ক্লষকের সকল সমস্যার 
সমাধান হয় না। সর্বোচ্চ মূল্যে ফসল বিক্রয় করাও দরকার । কিন্তু ফসল 
উঠার সঙ্গে সঙ্গে কৃষকের জরুরী চাহিদাসমূহ পুরণ করিবার জন্য নগদ টাকা 
দরকার ; যাহার জন্য কৃষক ফসলের মূল্যবৃদ্ধির সময় পর্যন্ত ফসল গুদামজাত 
করিয়া অপেক্ষা করিতে পারে না। 

যেহেতু কৃষক এককভ|বে ফসল বিক্রয় করে, সেইহেতু তাহা অল্প পরিমাণে 
তাহাকে বিক্রয় করিতে হয়, ফলে তত্প্রতি উত্তম ত্রেতা আকুষ্ট হয় না। 
পাইকারগণ তাহাঁর নিকট হইতে ফসল ক্রয় করে এবং লাভের সিংহ ভাগ 
তাহারাই পায়। বিক্রয়ের সময় ক্রুটিপুর্ণ ওজন ও দাড়ি-পাল্লার ব্যবহার 
কৃষকের লভ্যাংশ আরও কমাইয়। দেয়। কৃষকও অনেক ক্ষেত্রে অধিক 
লাভের আঁশাঁয় উৎকৃষ্ট ফসলের সহিত নিকৃষ্ট ফসল মিশাইয়া দেয়। কিন্ত 
প্রকৃতপক্ষে এ মিশ্রিত ফসলের মূল্য নির্ষ্ট ফসলের হারেই পাইয়া থাকে । 

কষকগণ যাহাতে সর্বোচ্চ লাভে তাহাদের ফপল বিক্রয় করিতে পারে 
তজ্জন্ত সরকার অনেক ক্ষেত্রে বেসরকারী বাঁজারগুলি নিয়ন্ত্রণ করেন। অনুরূপ 
উদ্দোশ্ত লইয়া কষষকগণ বিপণন সমবায় গঠন করিতে পারেন। এই প্রকার 
সমবায় সুষ্ঠভাবে পরিচালন! করিতে হুইলে প্রথমে বাঁঞজারের দর উঠানামা 
প্রভৃতি সত্তার সহিত লক্ষ্য করিতে হয় এবং তৎ্পরে ফসল বিক্রয়ের 
সর্বোধ্কষ্ট পন্থা! নির্ণয় করিতে হয়। সদস্যগণ তাহাদের ফসল সংরক্ষণের জন্ঠ 
সমবায়ে রাখিয়া তাহাদের জরুরী প্রয়োজন মিটাইবাঁর জন্ত কিছু অগ্রিম লইতে 
'পারে। বাজার দর অন্কুলে আসিলে ফসল বিক্রয় করা যায়। যদি এই 


কৃষি সমবায় ও সংগঠন ১৫ 


ব্যবস্থা সুবিধাজনক মনে ন] হয় তবে সদস্যগণ কোন এক বিশেষ দিনে ফসল 
আনিয়া নগদ মূল্যে বিক্রয় করিতে পারে। ফসল খছুতে সাদশ্যগণের পক্ষে 
কিছু অগ্রিম লওয়াঁও সম্ভব যাহা ফসল বিক্রয় করিয়া! পরিশোঁধযোগ্য | 


সদস্যগণ যে সকল ফপল আনিবে তাহা গুদামজাত করিবার জগ্ত বিপণন 
সমিতির নিজস্ব গুদাম থাঁক আবশ্তক। অবশ্ট ফসল তত্ক্ষণাৎ বিক্রয় করিয়। 
দিলে গুদামের প্রয়োজন নাই। গুদামজাত করিবার সময় লক্ষ্য রাখা 
প্রয়োজন যেন ফসল উত্তমরূপে বস্তাবন্দী থাঁকে। সরকার প্রতিষ্ঠিত 
পণ্যাঁগার নিগমগ্ডলির (৬/৪::5109551716 ০0100120072) গুদামে স্বল্প ভাড়ায় 
কৃষক নিজে বা সমবায়গুলি ফপল রাখিতে পারে । যেখানে বিপণন সমবায়ের 
নিজস্ব গুদাম নাই সেখানে সরকারী পণ্যাগার প্রতিষ্ঠিত থাকিলে সমবায় 
অনায়াসে সেই সুযোগ লইতে পারে। 


শহর অঞ্চলে দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের চাহিদা অধিক হওয়ায় শহরের 
নিকটব্তাঁ অঞ্চলের কৃষকগণ তাহাদের ছুপ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য বিপণনের জন্ত ছুগ্ধ 
সমবায় গঠন করিতে পারে । এইবূপ সমবায় এ সকল দ্রব্যের উচ্চমান বজায় 
রাখিতে পারে। ফলে ক্রেতাগণও উন্নতমান দ্রব্যের জন্য বধিত মুল্য দিতে 
দ্বিধাবোধ করে না। এ প্রকার সমবায় সুষ্ঠুভাবে গঠন করিলে সদস্যগণ 
তাঁহাদের পশুর জন্য সাধারণ গোশালা (500)1001) 91760), চিকিৎসার ব্যবস্থা, 
সুবিধাজনক মুল্যে পশুখাদা ক্রয় এবং নৃতন পশু ক্রয় করিবার জন্য খণের 
ব্যবস্থা করিতে পারে। যেখানে সমবায় শহর হইতে দুরে অবস্থিত এবং 
ব্যয়পাধ্য সরঞ্জাম ব্যতিরেকে উত্তম অবস্থায় দুগ্ধ চালান দেওয়া সম্ভব নয় 
সেখানে সমবায় পনির, সর, মাখন, ঘি প্রভৃতি ছুপ্ধজাত দ্রব্য চালান দিতে 
পারে। ভারতের বহু শহর ও নগরের নিকটবত্তাঁ অঞ্চলে এই প্রকার বহু 
সমবায় সাফল্যের সহিত কাঁজ করিতেছে। 


যে সকল কৃষক হাঁস মুরগী পাঁলন করে তাহার! হাঁস মুরগীর খান্ঘ-মিশ্রণ ও 
বিক্রয়, হাস-মুরগী ও ডিম সংগ্রহ, বিক্রয় ও শ্রেণীবিভাগ (85498) প্রভৃতি 
কাজের জন্য অনুরূপ সমবায় গঠন করিতে পারে । ফল ও সবজি বা মধু ও 
মোম এবং অন্তান্যি বহু কৃষিজাত পণ্যের জন্যও সমবায় গঠন করা যাইতে 
পারে। 


১৬. ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 


জোত একত্রকরণ সমবায় 
(1900 50788018081600 ০০01১61505৩ ) 


ভারতে কৃষকের ব্যক্তিগত জমির পরিমাণ সাধারণতঃ খুবই কম। সেই 
সকল ক্ষুত্ব জমি আবার প্রায়ই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকে । ইহার ফলে 
খামারের সুষ্ঠ পরিচালনায় অসুবিধার সৃষ্টি হয়। এক মাঠ হইতে অন্ত মাঠে 
* যাইতে কৃষকের প্রচুর সময় ও শক্তির অপচয় হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিখণ্ডে চাঁষের 
উন্নত প্রণালী অবলম্বনেও বাঁধার সৃষ্টি হয়। একটি বৃহৎ জমি ছোট ছোট 
থণ্ডে বিভক্ত করিলে এবং এ বিভাগ সুম্পষ্ট করিবার জন্য আইল দিলে আইলের 
জমিগুলি চাঁষের কাঁজে আসে না। 
সাম্প্রতিক কাঁলে খণ্ডিত ও বিক্ষিপ্ত জোতের অপকাঁরিতাঁর প্রতি সরকাঁর ও 
কৃষক উভয়েরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে । অনেক রাঁজো আইন করিয়া জমি 
পুনরায় খণ্ডীকরণ নিষিদ্ধ করা হইয়াছে । খণ্ডিত ও বিক্ষিপ্ত জোতগুলি একত্র 
করি! একটি খামারে পরিণত করিতে হইলে জমি বিনিমন্্ন করিতে হইবে | 
অনেক ক্ষেত্রে কষকগণ নিজেরাই এই উদ্দেশ্ত লইয়া! সমবায় গঠন করিয়াছে। 
এই প্রকার সমবায়কে জোত একত্রকরণ সমবায় (00006180155 10 
(1)6 ০0150119900) 0৫ 1)0191785) বলা হয়। এই সকল সমবায়ে জমির 
পুনর্বন্টন ও বিনিময়ে সদশ্যগণ সংখ্যাগরিষ্টদের নিদেশি মানিয়া লয়। এই 
ধরনের সমবায় সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক বোঁঝাঁপড়াঁর মাধ্যমে জমির 
পুনর্থগুন বন্ধ করিতে পারে। জমির উৎকর্ষ ও অপকর্ষ, কি পরিমাণ জমি 
বিনিময় করা হইবে তাহার পরিমাণ, জমির সীমানা পুননিধারণ এবং নূতন 
মালিকের নৃতন খামারের স্থান নিদেশ প্রভৃতিও পারম্পরিক বোঝাপড়ার 
মাধ্যমে সমাধান করা যাঁয়। এই সমবায় উহাঁর এলাঁকাঁর মধ্যে ক্ষেত হইতে 
গ্রামে ফসল পরিবহণের সুবিধার জন্ত রাষ্তি নিম্ণণও করিতে পারে। 


চাষ সমবায় (£817011708 ০০০১৪7৪0৩ ) 
চাঁষের সকল বিষয়ে সহযোগিতা! করিতে ইচ্ছুক হুইলে কৃষকগণ চাষ 
সমবায় (200106 ০90০6:80৪) গঠন করিতে পারে। চাষ সমবায় 
নিম্নলিখিত চারিপ্রকার হইতে পারে। ইহাদের মধ্যে কোন কোনটি নফল 
হইয়াছে, কোন কোনটি হয় নাই। | 


কৃষি সমবায় ও সংগঠন ১৭ 


৯। উন্নততর চাষ সমবায় (4 0206 20001076 ০০-০9০120) 
২। যুক্ত চাষ সমবায় (4. 10156 £210701086 ০০-০০619056) 

৩। ভাড়া চাষ সমবায় (&. 06122126 5170106 ০0700218016) 
৪1 যৌথ চাঁষ সমবাক্স (4. ০0115061০ 19100701778 ০০-0০6190৬5) 


উন্নততর চাষ সমবায় 


উন্নততর চাষ সমবায়ে উহার এলাকায় চাষের কোন উন্নত পদ্ধতি, 
যেমন, উন্নত যন্ত্রপাতির ব্যবহার বা রাঁপায়নিক সারের প্রয়োগ বা পশুখাছ্ের 
চাষ প্রভৃতির মধ্যে কোন্টি সব চাইতে উপধোগী ও লাভজনক সে বিষয়ে সদশ্য- 
গণ একমত হুইয়৷ কাজ করে। সদস্যগণ যৌথভাবে চাষ বা ফসল কাটা 
বা যন্ত্রপাতি প্রভৃতিও ব্যবহার করিতে পারে। প্রত্যেক সদস্য অবশ্যই 
চাঁষের অপরাপর বিষয়ে নিজেদের ইচ্ছামত কাঁজ করিতে পারে । সদশ্যদের 
জমির মালিকানা-্বত্ব নিজেদেরই থাকে | সমবায়ের সহায়তার জন্য তাহাদের 


সামান্ত মূল্য দিতে হয় এবং বৎসরের শেষে তাহারা লভ্যাংশ (৫$%1020) 
পাইয়া থাকে। 


সেচ নালা নির্মাণ ও সংরক্ষণ, কূপ খনন, গভীর চাষ (6০০ 01058118) 
বা খামারের রাস্তা নির্মাণ প্রভৃতি কাজের জন্যও সমবায় গঠন করা যায়। 
ব্যয় ও শ্রমসাধ্য বলিয়া কষক এককভাবে এই সকল কাজ করিতে পারে না। 
এই প্রকার সমবায়ের সদশ্যগণ যৌথভাবে ব্যয়সাঁধ্য যন্ত্রপাতি, যেমন, ট্রাকৃটর 
ও তাহার সরঞ্জাম, জলসেচন করিবার যন্ত্র, আখমাড়াই কল প্রস্ৃতি ক্র 
করিতে পারে । 


যুক্ত চাষ সমবায় 


যুক্ত চাষ সমবায়ে সদস্যগণ তাহাদের ছোট ছোট জোতগুলি একত্র 
করিয়া চাঁষ করে যাহাতে চাঁষ লাভজনক হয় এবং তাহাতে উন্নত পদ্ধতি- 
সমূহ অবলম্বন করা যায়। প্রত্যেক সদশ্য তাহার দৈনিক শ্রমের জন্ত মন্তুরী 
পাঁয়। ফসল উঠিবাঁর পর তাহার বিক্রয়লন্ধ অর্থ হইতে সদশ্যগণ তাহাদের প্রদত্ত 
জমির শন্থপাতে লভ্যাংশ পায় এবং যে হারে শ্রম দিয়াছে তদন্গুপাতে আয়ের 
অংশ পায়। এ প্রকার সমবায় যৌথভাবে বীজ, সার বা যন্ত্রপাতি প্রভৃতি 
ক্রয় করে এবং জমি উন্নয়নের কাজ গ্রহণ করে। 

ও 


১৮ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 
ভাড়া চাষ সমবায় 


ভাড়। চাষ সমবায়ে জমি কবুলতি বা পাট্টায় গ্রহণ করা হয় এবং রঃ 

ছোট জমিখণ্ডে বিভক্ত করিয়া সমবায়ের সদস্যদের মধ্যে দার্ঘমেয়াদী ভাড়ায় : 
বিতরণ করা হুত্ব। সমবায় কর্তৃক নিদিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে সমগ্র জমি চাষ: 
করা হয়। কিন্তু কিভাবে উক্ত পরিকল্পনা রূপায়ণ করা হইবে তাহা সম্পূর্ণরূপে 
সদস্দিগের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। আবশ্তকীয় খণ, বীজ : 
ও সার ইত্যাদি সমবায় সরবরাহ করে এবং উৎপন্ন ফপলের বিপণনেও সমবায় 
সহায়তা করে। প্রত্যেক সদস্য নিজের জমির জন্ঘ সমবায়কে নিধিষ্ট হারে 
ভাড়া দেয়; কিন্ত জমির ফলন সম্পূর্ণরূপেই সদস্তের নিজের এবং নিজের 
সুবিধামত তাহা বিক্রয় করিতে পারে । প্রতি বৎসরের শেষে সদশ্য কর্তৃক দেয় 
ভাঁড়ার অনুপাতে লভ্যাংশ সদন্যদদের মধ্যে বিতরিত হয় । 


যৌথ চাষ সমবায়ে 
যৌথ চাষ সমবায়েও পারায় জমি লওয়া হয় এবং সমগ্র জমি যৌথ 
ভাবে চাষ করা হয়। সদশ্যগণ একটি নিদিষ্ট হারে তাঁহাদের শ্রমের জন্ত পারি- 
শ্রমিক পায়। এই প্রকার চাষ ব্যাপকভাবে করা হয় বলিয়া যাস্ত্রিক পদ্ধতিতে 
চাষ করা সম্ভব হয় ; ফলে লাঁভও বেশি হয়। বৎসরের শেষে সদশ্য কর্তৃক 
প্রদত্ত শ্রম অনুসারে লভ্যাংশ বিতরণ করা হয়। 


বছু-উদ্দেপ্টসাধক সমবায় (84 1072081775০55 0০-019685106) 


এক উদ্দেশ্টসাধক বহু সমবায় গঠন যখন কৃষকের পক্ষে সম্ভব হয় না তখন 
বহু-উন্দেশ্ঠসাঁধক একটি সমবায় গঠন করাই যুক্তিসঙ্গত। এই প্রকার 
সমবাঁয়ের মাধ্যমে খণ সংগ্রহ, উন্নত চাষ . পদ্ধতি প্রয়োগ, উৎপন্ন কসলের 
বিপণন, খামার বা গৃহের আঁবশ্ক সামগ্রী সংগ্রহ প্রভৃতি বন্বিধ সুবিধা সদশ্য- 
গণ গ্রহণ করিতে পারে । এই সমবায়ের এন্*প কর্মস্থচী গ্রহণ করা উচিত 
যাহার ফলে কেবল মুষ্টিমেয় সদশ্য নয়, পরন্ত সকল সদস্যই উপকৃত হয়। 

আজকের ভারতে এই প্রকার অনেক বহু-উদ্দেশ্টসাধক সমবায় আছে 
অধিকাংশ সমবায়ই খণদানের সহিত সদস্যদের উৎপন্ন ফসণের ক্রয-বিক্রয়ও 
করিয়া থাকে। 


কৃষি সমবায় ও সংগঠন ১৯ 


উন্নত পদ্ধতিতে ফলন বৃদ্ধির জন্ত এই সকল সমবাম্কে আরও কার্ধকরী 
করিবার প্রয়োজনে সম্প্রতি স্থির কর! হইয়াছে যে প্রতি গ্রামে একটি করিয়া 
সেবা! সমবায় (9০51০০ ০০-০৫:806) থাকিবে | এই সকল সমবায় কেবল 
মাত্র কষকের প্রয়োজনীয় খণই যোগাইবে নাঃ বীজ, সার, রোগ প্রতিরোধক ও 
কীটনাশক ওষধ, সিমেন্ট, লৌহ ও ইম্পাত প্রভৃতি সংগ্রছেও কৃষককে সাহাব্য 
করিবে । কেধল এ প্রকার সেব! সমবায় গঠন করিয়াই কৃষকদের সকল প্রকার 
চাহিদা পুরণ করা সম্ভব হইবে । 


কৃষক সংস্থা (65190515 50:02) 


গ্রামীণ সমাজ ও কৃষকদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে এবং কৃষির উন্নতির 
জন্ত সরকার বনু কর্মনচী গ্রহণ করিয়াছেন। পঞ্চায়েত কৃষকের কিছু কিছু 
সমস্যার সমাধানে সহায়তা করে। গ্রামীণ সমবায় ফলন বৃদ্ধিতে ও উৎপন্ন 
ফসলের স্তাষ্য মূল্য প্রারণ্চিতে কৃষককে সাহায্য করে। 

ইহা সতেও এ সকল সংস্থা কৃষকদের সকল চাহিদ! পুরণ বা সকল সমস্যার 
সমাধান করিতে পারে না। কি ধরনের পরিকল্পনা তাহাদের প্রয়োজন, সে 
সম্পর্কে তাহাদের মতামত থাকা আঁবস্তক। কোন্‌ পথ অবলম্বন করিলে 
তাহাদের স্বার্থ রক্ষিত হইবে এবং তাহাদের সব চাইতে বেশী উপকার হইবে সে 
সম্পর্কে তাহারা যেন সরকারকে অবহিত করিতে পারে। 

অনেক দেশে কৃষকগণ একটি সংস্থায় নিজেদের সংঘবদ্ধ করে। এ প্রকার 
কষক সংগঠনে সদশ্য কৃষকগণ একত্র হইয়! তাহাঁদের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে 
মতামত প্রকাশ ও তৎসম্পর্কে কি করা যায় তাহা স্থির করার সুযোগ পায়। 

এ প্রকার সংগঠন কষিজাত দ্রব্যের দাম ও বিপণন নিয়ন্ত্রণ, কৃষি ব্যবসাঁয়ের 
প্রসার, সন্ত কৃষকের শ্বার্থরক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে সরকারের সহিত আলাঁপ- 
আলোচন চালায় । ইহার! কৃষি বিভাগ ও সম্প্রসারণ বিভাগের সহিত সহ- 
যোগিতা করিয়া প্রদর্শনী ক্ষেত্র প্রভৃতি স্থাপন ও কৃষকের প্রয্বোজনীয় সামগ্রী 
সরবরাছের ব্যবস্থা করে। কৃষি সমবায় স্থাপনে ইহারা সহায়ত! করে। আরও 
নানাভাবে তাঁহার! কৃষক সমাজের কল্যাঁণ সাধনে রত থাকে । 

ভারতেও কয়েকটি স্থানে কিছু কষক সংঘ গঠিত হইয়াছে কিন্তু ইহাদের 
কাজের পরিধি খুবই সীমাঁবন্ধ। কিন্তু সম্প্রতি ভারত সরকারের সহযোগিতায় 


২০ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 


বিভিন্ন রাঁজ্যে কষক সংস্থা বা কৃষক জমাজ (সভা ) গঠন করিবার জন্ত এক 
আন্দোলন শুরু হইয়াছে । এই প্রকার সংস্থা গ্রাম, মহকুমা, জেলা ও রাজ্য 
পর্যায়ে গঠিত হইতেছে । ভারতের কৃষক সংস্থা বা ভারত কৃষক লমাজ' 
সমগ্র দেশ জুড়িয়া এই প্রকার সংস্থা গঠন করিতেছে 

কৃষক সংগঠন বা কৃষক সভ| সকল কৃষককে একত্র করিয়া তাহাদের সমস্থা- 
গুলি আলাপ-আলে।চনার মাধ্যমে সমাধান, কৃষিপণ্য উৎপাদনকারীদের স্বার্থ- 
রক্ষা এবং রাজ্য ও জাতীয় কৃষিনীতিসমূহ নিধ্পরণ করিতে পারে। এই 
সংগঠন কৃষককে তাহার নিজের ও সমাঁজের ভবিধ্যুৎ কর্মপন্থা নিধর্ণরণের 
প্রয়োজনীয় সুযোগ দেয়। ভারতের প্রত্যেক রাজ্যেই বর্তমানে এই প্রকার 
সংগঠন স্থাপিত হইয়াছে। 


কৃষি যুব সংস্থা (51) ০৪৮১ 01018) 


আজকের রুষক ছেলে ও মেয়ে দেশের ভাবী গ্রামীণ 'নাগরিক। কৃষির 
উন্নত প্রণালী তাহাদের শেখা দরকার ; সমাজ উন্নয়ন কাজে তাহাদের সহ- 
যোগিতা প্রয়োজন এবং এইভাবে একটি অগ্রসরশীল দেশের গুরু দায়িত্ব বহন 
করিবার জন্ত নিজেদের গড়িস্বা তোলা! আবশ্যক | 

আজকের পৃথিবীর বহু দেশে যুব কৃষক সংস্থা (০৪৪ চ 2000675 01503) 
বা কৃষি যুব সংস্থা আগামীকালের প্রগতিশীল কৃষক ও কৃষক-বধূ গড়িয়া তোলে। 
ভারতেও বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষি যুব সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। 

কৃষি যুব সংস্থা বা যুবক কৃষক সঙ্ঘ বা যুবক মণ্ডল গ্রামের বালকবালিকাদের 
মধ্যে উচ্চ আদর্শের প্রেরণা যোগায় এবং উন্নত কৃষি প্রণালী, উন্নত জীবনযাপন, 
সমাজজীবন ও নাগরিকত্ববোধ সম্পর্কে তাহাদের শিক্ষা দেয় | 

এই প্রকার সংঘ বাঁলক-বাঁলিকাঁদের মধ্যে সুস্থ জীবনযাপনের অভ্যাস 
গঠন, নৃতন নৃতন হাঁতের কাজ শিক্ষা এবং অবসর সময় সৎ কাজ ও সৎ 
উদ্দেশ্তে ব্যয় ইত্যাদি সম্পর্কে প্রেরণা যোগায়। এ সকল সংঘের ছেলেমেয়র। 
একজন নেতার সাহায্যে ছোট ছোট কাজ, যেমন হাঁস মুরগীর শাবকপাঁলন বা 
সবজির চাষ বা কাপড়ে নান! প্রকার নকৃশার কাজ বা! রান্না প্রভৃতি কাজে হাত 
পাকায়। নেতাগণ বিশেষ ভাবে শিক্ষাপ্রাপ্থ। সংঘের সদস্যরা যাহা শিখে 


কৃষি সমবায় ও সংগঠন ২১ 


তাহা অপরাপর ছেলেমেয়েদের শিখায়; ফলে আরও বহু বালক-বলিকা তথা 
সমগ্র ভারত উপকৃত হয়৷ 


সংক্ষিগুসার 


কতকগুলি প্রতিবন্ধকতার জন্ত ভারতে কৃষি ও কৃষকদের জীবনযাত্রার মাঁন 
খুবই নিচু। এককভাবে তাহারা নিজেদের মান উন্নয়ন করিতে পারে না। 
কিন্তু সমবায়ের মাধ্যমে যৌথভাবে তাহা সম্ভব। 

কৃষকদের সমবায় এমন একটি সংস্থা যাহাতে কষকগণ ম্বতঃপ্রণোদিত হইয়া 
যোগদান করে এবং সকলের উন্নতির জন্য একযোগে কাজ করে। ইহা গণ- 
তান্ত্রিক । প্রত্যেক সদশ্য সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে এবং সমবাক্ের 
কাজে প্রত্যেক সদস্তেরই মতামত গ্রহণ করা হয়। সমবায়ে সদস্যদের স্যোগ- 
সুবিধা প্রদানই মুখ্য এবং লভ্যাংশ উপার্জন গৌণ। 

_ খণদান, দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়-বিক্রয়, কষিজাত বা উপজাত পণ্যের বিপণন, 
জোত একত্রকরণ বা সমবায় চাষ প্রভৃতির যে কোন একটি উদ্দেশ্ঠা লইয়া 
সমবায় গঠন করা যাঁয়। আবার এ সকল উদ্রোগ্তসমূহের কয়েকটিকে লইয়া 
একটি বহু-উদ্দেশ্ঠসাধক সমবায়ুও গঠন করা যায়। 

খণদান সমবায় ইহার সদশ্যদের সহজ কিস্তিতে স্বল্পমেয়াদী খণ যোগায়। 
দ্রব্য-সামগ্রীর সমবায় আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করে। কৃষি বিপণন সমবায় 
সদস্যদের উৎপন্ন ফসল ন্াষ্য মুল্যে বিক্রয়ে সহায়তা করে। ছুপ্ধ ও দুগ্ধজাত 
দ্রব্য, ডিম ও হাঁস মুরগী এবং খামারজাঁত অন্তান্ত পণ্য বিক্রয়েও বিপণন 
সমিতি সাহাধ্য করিতে পারে । জোত একত্রকরণ সমবায় সদস্যদের ইতস্তত 
বিক্ষিপ্ত ছোট ছোট জোতগুলি পারম্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে একত্র করিতে 
সহায্সতা করে| চাষ সমবায় কষকগণের যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে জমির ফলন 
বুদ্ধি তথ! নিজেদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সাহায্য করে। 

সম্প্রতি 'ভারত কৃষক সমাজ” নাঁমে একটি জাতীয় কৃষক সংস্থা গঠিত 
হইয়াছে। প্রতি রাজ্যে ইহার শাখা আছে। কৃষকদের স্বার্থ সংরক্ষণ এই 
সংস্থার মুখ্য উদ্দোস্ট | . 

গ্রামের যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষের প্রসার ও 


২২ ভারতের কৃষিশ্বাবস্থার পরিচয় 
তাহাদের মনোরঞজনের উদ্দোশ্তে ভারতের অনেক রাজ্যে কৃষি যুব সংস্থা গঠিত 
হইয়াছে 


প্রশ্ন 
১। কৃষি সমবায় কাহাকে বলে? এককভাবে কৃষক যাহ! করিতে পারে না সন্মিলিতঙাবে 


তাহাতে সাফল্য আসে কেন? 
২। বিভিন্ন প্রকার কৃষি সসবায়ের নাম বল। তোমার গ্রামের পক্ষে কোন্ট উপযোগী? 
৩। কৃষকগণ ফসকের স্ভাধা মূলা পায় না কেন? তোমার মতে ইহার সমাধান কি? 
৪| কৃষক সংস্থার উদ্দেশ্য কি? 
£| কৃষি যুব সংস্থার কাজ কি? 


সহায়ক পুস্তক 


415৩1 ৪০ নে 26808 তিজ287 808 1 0০0-006:86100 8100. [00180 40110916016, [0৩ 
8390৫891010 81706106800. 80101190100 00,5 1460. 380£810:0, 11580169696, 


195]. 
10170175098, 281) 14, 0. 0800 800 090 201181008 £ 00-06:96159 মা8110106) 81000, 


2:80 00. 00-006:96190) ০, 1) 256898101) 800. 79900086107. 101518107, [00190 


0০9.0709:86159 02100, 9 10911, [0019 1950. 


চতুর্থ অধ্যায় 
কি কল্যাণমূলক কাজ 


[4£70010151 92151069] 


কৃষির উন্নতি কি ভাবে করা যায় সে সম্পর্কে কষককে পরামর্শ দেওয়া 
দরকার। উন্নত বীজ, সার, যন্ত্রপাতি, পশ্ুধাগ্ত, রোগ বা কীটপতঙ্গ প্রতি- 
রোধক ওষধ প্রভৃতি ককের আবশ্বক। খামারের মাটি পরীক্ষা! বা রুগ্ন পণ্ডর 
চিকিৎসার জন্ত কৃষক বিশেষজ্ঞের পরামর্শের প্রয়োজন বোধ করে। বাঁধ 
নির্মাণ বা কৃপ খনন বা কোন নূতন যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্ তাহার খপের প্রয়োজন 
হ্য়। | 

রাজ্যের কৃষি বিভাগ, সমাজ উন্নয়ন বিভাগ, পণ্তপালন ও পণ্ড চিকিৎসা 
বিভাগ, সেচ বিভাগ, সমবায় বিভাগ ও রাঁজন্ব বিভাগ হইতে ককষকের নিকট 
& সকল সাহাযা আসে। বিভিন্ন রাঁজ্যে অধর পাহায্যের প্রকার ও কাজের 
ধারার একটু ইতর-বিশেষ হা। 


তথ্য (10101081102) 


ভারতের অধিকাংশ গ্রামেই জাতীয় সশ্রসারণ পরিকল্পনা রূপায়িত 
হইতেছে। জাতীয় সশ্রসারণের কাজ সংস্থা বা রকের (91০2 মাধ্যমে 
হয়। প্রত্যেক জেলা কয়েকটি সমাজ উন্নয়ন সংস্থায় বিভক্ত। প্রতি সংস্থায় 
একজন করিয়া সংস্থা উন্নয়ন আধিকারিক (8100. 10661000001 
06606) থাকেন এবং তাহার সম্প্রসারপ কণিবৃন্দ (8:018100 5086) গ্রাম- 
বাসীর জীবনযাত্রার মান উ্য়নে অবিরাম সহায়ত! করিতেছেন | 

প্রতি সংস্থায় কয়েকজন, সাধারণতঃ দশজন করিয়া গ্রাম লেবক বা গ্রাম 


২৪ ভারতের কুষি-ব্যবস্থার পরিচয় 


পর্যায়ের কর্মী (ড111586 1,656] ৬/০:1 থাকেন। গ্রাম সেবক কৃষককে 
উন্নত কৃষি প্রণালী সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করেন এবং কৃষকের প্রয়োজনীয় 
সামগ্রী সরবরাহের ব্যবস্থা করেন। উন্নত প্রণালীসমূহ কিভাবে প্রয়োগ করা 
হয় এবং তাঁহাঁতে কি উপকার হয় তাহা! কৃষককে হাতে কলমে দেখাইবাঁর জন্য 
গ্রাম সেবক তাহার এলাঁকাঁয় কয়েকটি প্রদর্শন ক্ষেত্র স্থাপন করেন। 
কষক কোন সমস্যার সম্মুখীন হইলে গ্রাম সেবক তাহা সমাধানের চেষ্টা 
করেন, অন্যথায় তিনি সংস্থার প্রধান কর্মকেন্দ্রের কৃষি সম্প্রসারণ আধি- 
কারিকের (45000100191 চ৮2105102 920০) সাহাঁধ্য প্রার্থনা করেন । 

প্রত্যেক রাজ্যে কৃষি বিভাগের সহিত একটি করিয়া! কৃষি তথ্যকেন্্র 
(4£1010010018] 11101178110) 01716) যুক্ত থাকে। এই কেন্দ্র কৃষকদের 
ব্যবহারের জন্ত স্থানীয় ভাষায় কৃষিবিষয়ে নানা প্রচারপত্র ও পুস্তক] প্রকাশ 
করিয়া থাকে । অনেক সময় প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য কৃষক এ কেন্দ্রের কষি 
তথ্য আধিকাঁরিকের (4১105100121 [1700100080012 09091) সহিত সরা- 
সরি যোগাযোগ স্থাপন করে। সম্প্রতি প্যাকেজ প্রোগ্রাম এলাকায় জেলা 
পর্যায়েও কৃষি তথ্য কেন্ত্র স্থাপিত হৃইয়াছে। 

কোন জটিল সমস্যার সমাঁধাঁন নিদেশে গ্রাম সেবক অসমর্থ হইলে কৃষক 
কৃষি বিভাগের বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের সহিত যোঁগ।যোগ করিতে পারে । কেনি 
কোন রাজ্যে এই সকল বিশেষজ্ঞগণ সরকারী কৃষি ককেজের সহিত যুক্ত 
থাকেন। নিয়ে কয়েকজন বিশ্ষেজ্ঞ ও তাহাদের কর্তব্য সম্পর্কে একটি 
তাঁলিক1 দেওয়া হইল | 


বিশেষজ্ঞ কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ 
১। উদ্যান পালন বিশারদ উদ্যান পাঁলন, ফলের চাঁরা, কলম, 
(1320101001001150) সবজির বীজ প্রভৃতি । 
২| কৃষি রসায়নবিদ (4£2০5150- মাটি, মাটির পরীক্ষ, সার, জল, দুধ ও 
12] (01021701500 পশুখাছ্য | 


ও। কৃষি কীটততৃবিদ (4£0০010- ফসলের কীটশক্র ও তাহার 
[81 00100106150) প্রতিকার । 


্ী 


পি 


তত ১ 2 


ক জ্কিকত, ক ৯৯ 


২ 





ফটো! নং ১৩। 
কৃষকগণ কতৃক স্থাপিত পথিপাশ্বস্থ বাজারগুলিতে ফনলের ভাল দাম পাওয়| যায় । 





ফটে| নং ১৪। 
মতে পরিত্যক্ত শিল! থণগুলি সার! জমিতে আগাছ1 বীজের উৎসরপে কাজ করে। আগাছ। 
দমন করিতে হইলে, জমি হইতে শিলাথওগুলি অপদারণ করা দরকার) 


ঢ 
! 





ফটে] নং ১৫। 


(বামে ও নীচে ) কৃষক উহার ফসল হইতেই বীন্ত নির্বাচন করেন (উপরে ) এবং পরবর্তী খতুর 
জন্ত গোলাজাত বরিবার পুর্বে রৌদ্রে শুকাইয়1 জন (নিয়ে )। 
(ডাইনে ) সেগুণ বৃক্ষের পুষ্পবিস্যাস রেদীমের একটি উদাহরণ । 


কৃষি কল্যাণমূলক কাজ ২৫ 


বিশেষজ্ঞ কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ 
৪1 উত্তিদ রোগবিশারদ (91807 ফসলের রোগ ও তাহার প্রতিকার । 
চ৪000108150) 
৫। অর্থনৈতিক উত্ভিদততৃবিদ বিভিন্ন ফসল, ঘাঁস, বীজ পরীক্ষা ও 


(ঢ.501801010 80080156) অর্থকরী উদ্ভিদজাতদ্রব্য | 
৬। কৃষিবিশারদ (4১107907150 উন্নত চাঁষ পদ্ধতি, ফসল উৎপাঁদন। 
৭| কৃষিযন্ত্রবিশারদ (50100100- যন্ত্রপাতি ও সেচ। 
121] 7.0611)221) 
৮। মৃত্তিকা সংরক্ষণ আধিকারিক মৃত্তিকা সংরক্ষণ । 


(59011 0018521৮2961018 


09০51) 


উহা ছাড় বিশেষ ফসল সম্পর্কে অভিজ্ঞ বিশারদও থাকেন, যেমন ধান্ 
বিশারদ, তুল! বিশারদ, ইক্ষু বিশারিদ ইত্যাদি । ইহারা বিশেষ ফসলের ফলন 
বৃদ্ধির জন্য গবেষণা করেন এবং কৃষকদের সমস্যা সম্পর্কে পরামর্শ দেন । 

কৃষিবিভাগ কৃষকদের জমিতেই কয়েকটি প্রদর্শন ক্ষেত্র স্থাপন করে। 
কৃষিবিভাগের নিদেশিমত কৃষক এ ক্ষেত্রে উন্নত পদ্ধতিসমুহ অবলগ্বন 
করেন। এইসকল প্রদর্শনী ক্ষেত্রে অন্ান্ঘ। কৃষকগণ উন্নত পদ্ধতি ও তাহার 
উৎকর্ষ সচক্ষে দেখিবার স্থযোগ পান। 

অনুরূপভাবে প্রত্যেক রাজ্যের পশুপালন বিভাগেও কয়েকজন বিশেষজ্ঞ 
থাকেন। হাস মুরগী আধিকারিক ১০] [06561000061 02061), 
মেষ উন্নয়ন আধিকারিক (91622 [06৬61001765 0650০6:), পশু উন্নয়ন 
আধিকারিক (75650900 [0০৮10119210 0606), দুপ্ধশালা উন্নয়ন 
আধিকারিক (19815 [92561021750] 02০61) প্রভৃতি বিশারদ পণ্ড উন্নয়ন 
ও তৎসম্পক্য় অন্ান্ত বিষয়ে পরামর্শ দেন। পরামর্শের জন্য কৃষক পত্রযোগে 
বা সরাসরি তাহাদের সহিত যোগাযোগ করিতে পারে। 


কল্যাণমূলক কাজ ও সরবরাহ (5৩751০58 ৪130 50071155 ) 


গ্রাম উন্নয়নের সহিত যুক্ত রাজ্য সরকারের সকল বিভাগই কৃষককে কিছু 
না কিছু সাহায্য করে। নিয়ে প্রধান কয়েকটির উল্লেখ করা হইল। 


২৬ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 


বীঞ্জ ও সার সরবরাহ 

গ্রাম সেবক কৃষকের প্রয়োজনীয় উন্নত বীজ, সার, রোগ ও কীটনাশক 
ওষধ, উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতিসমূহ সরবরাহ করেন। অনেক অঞ্চলে সমবায় 
বিভাগ কতৃর্ক পরিচালিত ৰীজ ভাগার থাকে। কৃষকদিগকে সরবরাহ 
করিবার জঙ্ঠ উন্নত জাতের বীজ এ সকল ভাগ্ারে মজুত করা হয়। এ 
সকল ভাগ্ারে সার, যন্ত্রপাতি, রোগ ও কীটনাশক ওষধ, পণ্ুধাছ্চ, যথা, 
খইল প্রভৃতিও মজুদ করা হয়। 

কষি বিভাগ গবেষণা কেন্দ্রে, সরকারী খামারে এবং বেসরকারী জমিতেও 
উন্নত জাতের বীজ পরিবর্ধন করিয়া কষকদের সরবরাহ করে । এ সকল বীজ 
সরকারী ধীজ ভাগ্ডারে বা পঞ্জীভূক্ত কৃষকের (1581502160 ০৪: ) নিকট 
পাওয়া যায়। সমবায় ভাগারের মাধ্যমে সার ও সবুজ সারের বাজ 
গরবরাহও করা হয়। কৃষক যাহাতে সহজে সার ও বীজ পায় সেজন্য প্রতি 
মহকুমার সদরে একটি ভাণ্ডার খোলার জন্য ক্লষিবিভাগ সমবায় সমিতিসমূহকে 
সাহায্য করিতেছে । যেখানে এই সুবিধা নাই, সেখানে গ্রাম সেবক সসস্থা 
উন্নয়ন আঁধিকারিকের মাধ্যমে বীজ ও সার সরবরাহের ব্যবস্থা করেন । 

কৃষকদের নিকট বিতরণ করিবার পূর্বে কৃষিবিভাগের বাঁজ পরীক্ষণ, 
আধিকারিক বীজের উত্কর্ষ ও অস্কুরোদগম ক্ষমতা পরীক্ষা করিয়া দেন। 


যন্ত্রপাতি ( [77916786776 ) 


সমবায় ভাণ্ডার বা গ্রাম সেবকের মাধ্যমে উন্নত যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা' 
হয়। কৃষি বিভাগের ভাগ্ডারগুলিতে কৃষকের জমিতে প্রদর্শন ও বিক্রয়ের: 
জন্ত সযত্বে বাছাই করা যন্ত্রপাতি মজুদ থাকে। সামান্ পরিমাণ ভাড়ার 
বিনিময়েও এ সকল যন্ত্রপাতি কষক ব্যবহার করিতে পারে । আবার অনেক 
সমস হ্বাসমূল্যেও উন্নত যন্ত্রপাতি বিক্রয় করা হয়। 


মৃত্তিকা সংরক্ষণ (5০11 09785758105) 


মৃত্বিকা সংরক্ষণ বিভাগ ভূমিক্ষয় নিবারণে কৃষককে সাহায্য করে। কোন 
কোন রাজ্যে বাধ নির্মাণের জন্য বিশেষ কঞিদল নিয়োগ করা হয়। ইহা? 
ছাড়া, খণ ও এককালীন দানের সাহায্যেও কৃষক এ সকল কাজ সম্পন্ন করিয়! 
উপকৃত হইতে পারে। 


কৃষি কল্যাণমূলক কাজ ২৭ 
গার্ভীর কর্ষণ (1052 21০4৪178০8 ) 
ট্রাক্টরের সাহায্যে গভীর চাষ বা পতিত জমি উদ্ধারের জন্য স্বল্প ভাড়া 
সরকারী ট্রাক্টর পাওয়া! যায়। 


কুপ খনন (10188178 ড/৩115 ) 
জলসেচনের উদ্দেশ্টে কুপ খননে সরকার উৎসাহ দেন। কয়েকটি রাজ্যে 
কষিবিভাগ এ জন্ত খণ ও সাহায্য (58105) দেন। পুরাতন কৃপ সংস্কার 
ও গভীর করার জন্যও অনেক স্থলে অঙ্গরূপ সাহায্য দেওয়া হয়। অনেক 
রাজ্যে নালা বা ছোট নদীতে তাড়াতাড়ি অস্থায়ী বাধ দেওয়ার জন্যও সাহায্য 
দেওয়া হয়। 


শহ্যা সংরক্ষণ (79181) ০6০০০ ) 


ফসলে ব্যাপক আকারে রোগের আক্রমণ হইলে বা কীটশক্রর প্রাদুর্ভাব 
ঘটিলে তাহার প্রতিকারের জন্ত কৃষিবিভাগ আবশ্তকীয় ওষধ ও ওধধ 
ছিটাইবার বা ছড়াইবার হন্ত্রসহ একদল শস্য সংরক্ষণ কর্মী প্রেরণ করে। 
এই কাজ বিনামূল্যে করা হয়। 


উদ্ভানপালক দল (17070016011 5005505 ) 


বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ধ এক দল কম গ্রাম হইতে গ্রামাস্তরে 
গিয়। ফলের বাগান রচনায় ও চারা রোপণে কৃষককে সহায়তা করে।' 
তাহার! জমি জরিপ করিয়া চারা রোপণের পরিকল্পনা করে এবং জমির যেখানে 
যেখানে চারা রোপণ করা হইবে তাহা চিহ্নিত করিয়া দেয়। 

সকল রাজ্যের কৃষি বিভাগই পুরাতন ফলের বাঁগাঁন পুনরুজ্জীবন ও নৃতন 
বাগানের বেড়া ও কলম ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য দীর্ঘ-মেয়াদী খণ দিয়া থাকে । 


মৃত্তিকা! পরীক্ষা (5৩11 [৩8828 ) 


জমিতে যে ফসলের চাষ করা হইবে তাহার সারের চাহিদা! ও প্রকার" 
নির্ণয়ের জন্য জমির মাটি পরীক্ষা করা দরকার। বিশ্লেষণের জন্য মাটির নমুনা! 
কষি বিভাগের কৃষি রসায়নবিদের পরীক্ষাগারে প্রেরণ করিতে হয়। সম্প্রতি, 


২৮ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 


প্রতি রাজ্যে নানপক্ষে একটি করিয়া মৃত্তিকা বিশ্লেষণাগার স্থাপিত হইয়াছে। 
এখানে মাটির নমুনা পরীক্ষা করিয়া সারের প্রয়োগ সম্পর্কে কষককে পরামর্শ 
দেওয়া হয়। 

কষি রসায়নবিদ বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে সার, সেচজল, পণ্ুধাছ্ প্রভৃতি 
বিশ্লেষণ করিয়] থাকেন। 


বন্য পশুর হাত হইতে রক্ষা (7৮০915০81০2 8০5 110 20102515 ) 


জঙ্গলের নিকটবর্তী অঞ্চলে যে সকল বন্য প্রাণী শ্যহানি ঘটায় তাহাদিগকে 
গুলী করিয়া মারিবার জন্য সরকার বন্দুক-সংঘ €(£০০-০]এ ) গঠনের জন্য 
উৎসাহ দেন। এই প্রকার সংঘকে আথিক সাহায্য করা! হয় এবং স্বশ্পহারে 
গুলী সরবরাহ করা হয়। পশ্চিমবঙ্গে সরকার নিয়োজিত শিকারী বন্যপ্ 
হত্যা! করিয়া থাঁকেন। 


পঙ চিকিওসা (0755006 চাঙা ১0100815 ) 


প্রত্যেক রাজ্যে বহু পশ্ত চিকিৎসালয় এ হাসপাতাল স্থাপিত হইয়াছে। 
এ সকল স্থানে বিনামূল্যে পশুদের চিকিৎসা! করা হয়। ইহা ছাড়া ভ্রাম্যমাণ 
পশুচিকিৎসকগণ গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া পশুদের চিকিৎসা করেন এবং টিকা ও 
ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধক ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। কৃষকগণ 
তাহাদের পশুর যে কোনো সমস্ত। সম্পর্কে ইহাদের পরামর্শ গ্রহণ করিতে 
পারেন। 


প্রঙ্জন বণ্ড (8:559108 90115) 
কোন কোন রাজ্যে প্রজন যণ্ড পালনের জন্য কৃষককে আথিক সাহায্য 
দেওয়া হয়। এ সকল যও হ্রাসমূল্যে সরবরাহ করা হয়। 
নির্দিষ্ট গ্রাম ও কুত্রিম প্রজনন (£ত্5 ৬2158৩৪ 20 
4১7050151] [05৩10080510 ) 


গৃহপালিত পণ উন্নয়নের জন্য কৃষককে সাহায্য করার উদ্দোশ্তে সকল 
রাজ্যেই কতকগুলি গ্রাম বাছিয়! লইয়! সেখানে উন্নত প্রণালীতে পণ্ডর প্রজনন, 


কৃষি কল্যাণমূলক কাজ ২৯ 


আহার, রোগ প্র4তরোধ ও পণ্ডজাত দ্রব্যের বিপণনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। 
ইহার ফলে ক্ষকগণ প্রভূত উপকৃত হইয়াছে। এ সকল কাজের জন্য কোন 
মূল্য আদায় করা হয় না। | 

বহু গ্রামে কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে । উৎকৃষ্ট জমি হৃষ্টির 
জন্ত এই সকল কেন্দ্র উৎকৃষ্ট বীর্য নিষেকে গাভী ও স্ত্রীমহিষের গর্ভাঁধানের 
ব্যবস্থা করে। ইহার জন্যও কোনো মূল্য আদায় করা হয় না। 


হাস-মুরগী সরবরাহ (2০0185 50127211655 ) 


অধিকাঁংশ রাঁজ্য হীঁস-মুরগী উন্নয়ন আধিকারিক হাঁস-মুরগী উন্নয়নের কাজ 
তত্বীবধান করেন। তিনি হাসমুরগী পালককে হ্রাসমূল্যে উন্নত জাতের হাঁস- 
মুরগী ও ফুটাইয়া শাবক বাহির করিবার জন্য ডিম সরবরাহ করেন। অনেক 
ক্ষেত্রে বিনামূল্যে কৃষকের দেশী মোরগের সহিত উন্নত জাতের মোরগ বিনিময় 
কর! হয়। ইহাতে কৃষক নিজের মুরগীর পালকে সম্তায় উন্নত করিতে পারে। 
ইাস-মুরগীর ব্যবস্থাপনা, রোগ প্রতিরোধ, হাঁস-মুরগীর মাংস ও ডিম বিপণন 
সম্পর্কেও উক্ত আধিকারিক কৃষককে সাহাষ্য করিয়া থাকেন। 


মেব উন্নয়ন ( 91766 10৩৮ 5107017677) 


হাঁসমুরগীর ন্তায় রাজ্যের মেষ উন্নয়ন আধিকারিক কৃষকের মেষ উন্নয়নে 
সাহায্য করেন। প্রজন মেষ সরবরাহ এবং পশম বিপণনের ব্যবস্থাও তিনি 
করিয়া থাকেন। 


গৃহপালিত পশু উন্নয়ন (1.15580০০1 [06551022960 ) 


উপ্নত জাতের পণ্ড ও পশুখাা সরবরাহের মাধ্যমে পণ উন্নয়ন আধিকারিক 
কৃষককে তাহার পণুর পাল উন্নয়নে সহায়তা করেন। অনুরূপভাবে রাঁজ্যের 
হুপ্ধশালা উন্নয়ন আধিকারিক দুগ্ধবতী গাভী পালন, তাহার আহার ও 
তত্বীবধান এবং ছুপ্ধজাঁত দ্রব্যের বিপণন সম্পর্কে কষককে সাহায্য করেন। 


৩৩ ভারতের কৃষি-্বাবস্থার পরিচয় 
সেড (177185002 ) 
অনেক রাজ্যে সবুজ সার বা একই জমিতে অতিরিক্ত ফসল উৎপাদনের 


জন্ত স্বপ্ন মূল্যে সেচ জল সরবরাহ করা হয়। অনেক রাজ্যে ইহা বিনামুল্যে 
সরবরাহ করা হয়। 


বীজ ক্ষেত্র (5৩৩৭ 781006 )% 


বল্ল উৎপাদনশীল এবং সহজে ভূপতিত ও রোগাক্রান্ত হয়, এই প্রকার 
পুরাতন জাতের সকল ইচ্ষুর পরিবর্তে ভারতে বর্তমানে উন্নত জাতের ইক্ষু 
চাঁষ করা হইতেছে। ইহার ফলে গত বার বৎসরে দেশে চিনির উৎপাদন 
দ্বিগুণ হুইয়াছে। অন্নরূপভাবে অধিকাংশ তুলার জমিতে বর্তমানে উন্নত 
জাতের চাঁষ করা হুইতেছে। ইহার ফলে ভারত তাহার তুলার চাহিদায় 
প্রায় স্বপ়ংসম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে । ছুইটি প্রধান খাচ্ছশস্ত ধান ও গমের 
ক্ষেত্রেও অধিকাংশ স্থলে স্থানীয় জাতের পরিবর্তে উন্নত জাতের চাঁষ 
চলিতেছে । ফলে গত বার বৎসরে এ দুই শস্যের ফলন শতকরা পঁচিশ 
হইতে পঁয়ত্রিশ ভাগ বাড়িয়াছে। বর্তমানে সকল থাগ্ভশস্য ও অগ্তান্ত ফসল, 
পণুধাছ্য, ফল, সব.জি ও ফুলের উন্নত জাত উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা চলিতেছে। 

উত্তিদ-প্রজননের (91906 50106 ) কাজে অনেক সময় লাগে এবং 
অনেক ক্ষেত্রে যেমন নারিকেলে বিশ বৎসর পর্যস্ত সময়ের প্রয়োজন হয়। 
উন্নত জাত সৃষ্টি এই কাজের একটা দিক মাত্র। অন্যদিকে বিশেষজ্ঞের 
তত্বীবধানে এই বীজ পরিবর্ধন করিয়া বিতরণ করিতে না পারিলে সহজেই 
উন্নত জাতের উৎকর্ষ হাঁস পায় এবং বহু বৎসরের পরিশ্রমের অপচয় হয়| 

উত্ভিদ প্রজননবিদের ( 0181: 05906: ) হাতেই পরিবর্ধন ও বিতরণের 
কাজ আরম্ভ হয়। তিনি উৎকষ্ট গাছ হইতে মিশ্রণহীন, অন্কুরোগ্দমণীল, 
কীটশক্র ও রোগমুক্ত বীজ উৎপাদন করেন। ইহাকে নিউক্লিয়স্‌ (প্রজনন- 
বিদের ) বাঁজ [0901503 (10:52659 ) 5৪৫] বলা হয়। ভারতে 


11, 9১ 29527 1090065 46010018029] (007007588810706:8 2101019৮চ7 ০£ ০০৩ 
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 ককষি ক্্যাণমূলক কাজ ৩১ 
নিউক্রিয়স বীজ সাধারণতঃ সরকারী কৃষি ক্ষেত্রে পরিবর্ধন করা হয্ন। 
নিউক্লিয়স বীজ যে জমিতে চাষ করা হয় সেখানে যাহাতে এ জাতের নিক 
বীজের মিশ্রণ না ঘটে তত্প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। নিউর্িয়স বীজ 
হইতে উৎপন্ন ফসল যত্বের সছিত সংগ্রহ কর! হয় এবং অন্যান্ত অবাঞিত 
গাছকে বাছিয়া ফেল! হয়। নিউক্লিয়্স বীজের ফসল মাড়াই করিয়া যথাঁ- 
ঘথভাবে শুষ্ক কর! হয় এবং এমনভাবে গুদামজাঁত কর! হত যাহাতে বীজের 
অদ্ধুরোদগম ক্ষমতা অক্ষু্ন থাকে । এই নিউক্রিপ়স বীজ অতঃপর দেশের 
সর্বত্র সরকারী বীজ কষিক্ষেত্র গুলিতে ছড়াইয়া দেওয়া হয়। 

নিউক্লি়স বীজ সরকারী বীজ কৃষিক্ষেত্রগুলিতে পরিবর্ধন করিয়া মূল বীজ 
বা ফাউণ্ডেশন বীজ (:92090010 5০৩৭ ) তৈত্বার করা হয় এবং স্ুপরি- 
কল্পিত নীতিতে পঞ্ীভূক্ত কৃষকদ্ধের মধ্যে এ বাঁজ বিতরণ করা হয্ব। এ 
সকল পঞ্জীতুক্ত কৃষক কতৃক উৎপাদিত বীজ মিশ্রণ হইতে মুক্ত, অস্কুরোদশম 
ক্ষমতা-সম্পন্ন, কীটশক্র ও রোগমুক্ত হুইলে উন্নত বীজরূপে বিক্রয় করা হয় 
এই উন্নত বীজ পুনরায় পরিবধধন করিয়া অন্যান্য গ্রামবাঁসীকে বিক্রয় করা 
হয়। 

অনেক ক্ষেত্রে, যেমন ধানের বেলায়, একটি গ্রামে একাধিক জাত চাষ 
করার প্রয়োজন হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, উচু জমিতে এঁ জমির 
উপযোগী জাতের আবশ্তটক। নিচু জমির জন্য ভিন্ন জাতের প্রয়োজন । 
আবার সমুদ্রতটের নিকটবর্তা হইলে লবণ-সহিষণ জাতের আবশ্যক | অথব! 
একই জমিতে একই বৎসরে ছুই বা ততোধিক ফসল যেখানে চাষ কর! হয় 
সেখানে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ফসলের জন্য বিভিন্ন জাতের প্রয়োজন হয়। 
আবার একই খতুতে কৃষক নিজের জন্য অধিক ফলন দেয় এরূপ মোটা ধানের 
চাষ করে এবং বিক্রয়ের জন্য সরু ধানের চাষ করে; কেননা সরু ধানে একর 
প্রতি চালের বেশি দাঁম পাওয়া যায়। এ সকল চাহিদা মিটাইবাঁর জন্য প্রত্যেক 
'গ্রামে প্রতি বৎসর বিভিন্ন জাতের ধানের বীজ সরবরাহ করিতে হয়। 

ভারতের পাঁচ লক্ষ গ্রামের প্রয়োজনীয় বীজ সরবরাহ একটি বৃহৎ সমস্থা | 
লু গুদামজাত করা, পরিবহণ এবং সময়মত গ্রামে গ্রামে উত্কষ্ট বীজ বিতরণ 
করিতে হইলে রাজ্যের কৃষিবিভাগের গঠন হুষঠু হওয়া দরকার এবং কষকগণের 
স্বতক্ফ্ত সহযোগিতাও আবশ্বাক | কৃষকদের সহযোগিতা অবশ্তই আছে এবং 


৩২ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 


তাহা আছে বলিয়াই কাজ পরিবর্ধন ও বিতরণের কাঁজ সুষ্ঠু ভাবে এবং সত্বর 
অগ্রসর হইতেছে । উদ্ভিদ প্রজননবিদের নিকট হইতে পর্যাপ্ত বীজ পাওয়া 
গেলে ভারতের পাঁচ লক্ষ গ্রামেই বীজ সরবরাহ করা হইবে । যথেষ্ট যত্ব 
সত্বেও কৃধকের বীজ মিশ্রণ-প্রার্থ হয়। সেজন্য উচ্চ ফলন বজায় রাখিবার 
জন্য প্রতি তিন বা চাঁরি বৎসর অন্তর স্থানীয় কৃষি আধিকাঁরিকের নিকট হইতে 
নৃতন বীজ সংগ্রহ করিতে হইবে । 


ঘাণ ( 0:51£) 


অধিকাংশ রাজ্যে কষির কোঁন কোন উন্নত পদ্ধতি অবলম্বনের জন্য 
স্বল্পহার সুদে কৃষককে খণ দেওয়া হয় এবং কয়েক বৎসর ধরিয়া কিস্তিতে ইহা 
শোধ করা যাঁয়। সরকারী খণ, যেমন তন্কভি (0৪০০৪!) খণ রাঁজন্ব 
বিভাগ হইতে পাওয়া যায়। সংস্থা উন্নয়ন আধিকারিক বা কৃষি বিভাগের 
মাধ্যমে দরথাস্ত করিয়া! কৃষকগণ এই খণ পাইতে পারেন। অনেক সমজ্্ 
নগদ টাঁকা খণ ন] দিয়া, টাকার পরিবর্তে সার, বীজ, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি 
দেওয়া হয়| 

খণ ছাড়া কৃষির উন্নতির জন্য সরকার আধিক সাহায্যও (96910 ) 
করিয়া থাকেন। অনেক রাজ্যে কূপ খনন, খাল বা নালায় আড়াআড়ি 
বীধ দেওয়!, খামারের বর্জ্য দ্রব্যাদি হইতে কম্পোস্ট বা আবর্জনা সার তৈয়ারি, 
উন্নত জাতের পণ্ড পালন, সেচের জল উত্তোলন ইত্যাঁদি বাঁজের জন্য আখিক 
সাহায্য দেওয়া হয়। সাহায্যের প্রকার ও পরিমাণ রাজ্য হইতে রাজ্যান্তরে 
ভিন্নতর | ইহ] ছাঁড়া সমবায় বিভাগ কৃষককে আরও নানাপ্রকাঁর খণ ছিয়া 
থাকে। 


সংক্িগুপার 


উন্নত কৃষি প্রণালী সম্পর্কে নৃতন নূতন তথ্য সরবরাহ কর! দরকার। 
উন্নত বীজ ও সার সরবরাহ সম্পর্কেও কষককে সাহাষ্য করা আবশ্তক।' 
কৃষকের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে বিশেষজ্ঞের পয়ামর্শ ও সাহায্য দরকার ৷ 
কষিক্ষেত্রে উন্নত পদ্ধতি অবলম্বনের জন্য কৃষকের খণ দরকার । 


কৃষি কল্যাণমূলক কাজ ৩৩ 


গ্রাম সেবক, খাছ্চ উৎপাদন সহকারী বা কৃষি প্রদর্শকগণ কৃষককে তথ্য 
সরবরাহ করিয়া থাঁকেন। কোঁন বিশেষ পরামর্শের আঁবশ্বক হইলে কৃষি 
বিভাগের বিশারদগণ তাহা সরবরাহ করেন | হাঁস-সুরগী, মেষ, গোমহিযাঁদির 
উন্নয়ন সম্পর্কে অনুরূপ সাহাধ্য পশুপালন বিভাগের বিভিন্ন আধিকারিকের 
নিকট হইতে পাও%1 যায়। 

নানাভাবে কৃষককে সাহাব্য করা হয় ; সার, বীজ, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি সংস্থা 
উন্নয়ন আধিকারিকের মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়| 

মৃত্তিক সংরক্ষণ, গভীর চাঁষ, কৃপ খনন, মৃত্তিকা বিঙ্লেষণ ইত্যাদি কাঁজে 
রাজ্য সরকারের বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ও সাহায্য কৃষক গ্রহণ করিতে পারে। 
গৃহপালিত পশুর চিকিৎসা পশুপালন ও পশুচিকিৎসা বিভাগের একটি গুরুত্বপুর্ণ 
কাজ । 

অনেক রাজ্যে কৃষককে স্বল্পহার সুদে খণ সরবরাহ কর! হয়। অনেক সময় 
খণ নগদ টাকার পরিবর্তে দ্রব্যাদির মাধ্যমে দেওয়া হয়। 


প্রশ্ট 


১। কৃষক হিসাবে তোমার সব চাইতে জরুরী প্রয়োজন কি কি বলিয়া মনে হয়? তোমার 
ফসলের কীটশক্রুর প্রতিকারে তুমি কাহার নিকট সাহায্য প্রার্থন! করিবে? 

২) পশুপালন ও পশুচিকিৎস1 বিভাঁগ হইতে কৃষককে কি কি সাহাধ্য কর] হয়? 

৩। কৃষকের ধণের প্রয়োজন হয় কেন? তোমার গ্রামে বদি সমবায় সমিতি থাকে, তবে 
তাহ হইতে তুমি কি কি প্রকার ধণ পাইতে পার এবং এ খণের উদ্দেশ কি? 


পঞ্চম অধ্যায় 
উদ্ভিদের গঠন (20187 [01175 ) 


পৃথিবীতে মানুষ ও পণ্ডর উৎপত্তির সময় হইতেই উদ্ভিদ তাহাদিগকে খা 
যোগাইয়। আসিয়াছে । কিন্তু সকল প্রাণীই প্রত্যক্ষভাবে উদ্ভিদকে থাস্ 
হিসাবে গ্রহণ করে না। মাংসভোজী প্রাণীরা অপর প্রাণীর মাংস থাঁয়; 
কিন্তু শেষোক্ত প্রাণীরা খাগ্ের জন্য সম্পুর্ণবূপে উদ্ভিদের উপর নির্ভর করে। 
কাঁজেই খানের জন্য মানুষসহ সকল প্রাণীই প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে 
উদ্ভিদের উপর নির্ভর করে। খাগ্ঠ ছাড়া মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজনসমূহ, 
যেমন বন, আশ্রয়, ওষধ এবং শিল্পের বনু কাচাম।ল প্রভ(তও উদ্ভিদ মানুষকে 
সরবরাহ করে। 

বাঁচিবাঁর তাগিদে মানুষকে প্রকৃতির সকল সম্পদের সদ্যবহার করিতে হয়। 
এই প্রচ্টোয় সে প্রথমে বন্য উদ্ভিদ হইতে খাছ্ধ সংগ্রহ করিত; পরে স্বীয় 
পরিবারের প্রয়োজন অনুযায়ী নিজের বাসগৃহের চতুদিকে শস্য উত্ভিদি জন্মাইয়! 
খাঞ্ সংগ্রহ করিত। কালক্রমে আদিম মান্য জমি কর্থণ করিল এবং সমাজের 
প্রয়োজন অনুযায়ী ফসল জন্মাইল। ক্ষুদ্রাকারে উদ্ভিদের গৃহপাঁলিতকরণ হইতে 
আরম্ভ করিয়! এই প্রথা ধীরে ধীরে বুহদীকাঁরে ফসলের চাষে পরিণত হইল। 
অনুরূপভাবে মানুষ আদিম শিকারী হইতে পরিবতিত হইয়া পণ্তর প্রভু হইয়া 
বসিল। পণ্তকে পালন করিতে হইলে তাহাকে খাদ্ ও আশ্রয় দিতে হইবে। 
ইহার অর্থ এই যে মানুষকে কেবল নিজের জন্ত খাগ্ঘ উৎপাদন করিনেই চলিবে 
না, তাহার উপর নির্ভরশীল পণুগুপিরও খাদ্য উৎপন্ন করিতে হইবে । পৃথিবীর 
গৃহপালিত পণ্ড ও লোক সংখ্যা দ্রুত বাঁড়িয়। চলিয়াছে, ফলে পশুথাগ্য ও মনুয্ত 
থাদ্বের চাহিদাও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। 

চাষে সাফল্য অর্জন করিতে হইলে উদ্ভি-বিদ্তা সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা 
আবশ্বক। গ্রস্থকারগ্রণ আশা! করেন যে পরবর্তাঁ পৃষ্ঠাসমূহে উত্ভিদ-বিদ্া 


উদ্ভিদের গঠন ৩৫ 


সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য পরিবেশন কর! হইয়াছে এবং এই জ্ঞানের স্ুপ্রয়োগে পঙ্ড 
ও শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব। কেবল এই জ্ঞান প্রয়োগ করিয়।ই মানুষ 
নিজের ও তাহার পশুর খাছ সংস্থান করিতে পারিবে বলিয়া আশা করা যায়। 


উদ্ভিদ বিভু্।ন (91577 9০157০5 ) 


যে বিজ্ঞানে উদ্ভিদ জীবন সম্পর্কে আলোচন! হয় তাহ।কে বলা হয় 
উত্ভিদ্র-বিষ্ভা। (8০969125) | উদ্ভিদ-বিদ্যার বিভিন্ন দিক আছে, যেমন উদ্চিদের 
গঠন (50:0০006) ও অঙ্গসংস্থান, বৃদ্ধি, প্রজনন ও উডভিদ উত্পাদন । 
শেষোক্তটিকে সাধারণভাবে বলা হয় ফসলের চাষ (০:09 €8170102) | 

উত্ভিদ তাহার আকৃতি, গঠন ও কার্ধ অন্সারে নান! প্রতির হইতে পারে 
এবং এককোধষী অনৃষ্ঠ বা অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ৃশ্ঠমাঁন ব্যাঁকটিরিয়া হইতে অরণ্যের 
বহ্ৃকোষী প্রকাণ্ড বৃক্ষ পর্যস্ত হইতে পারে। উক্ত ছুই চরম পর্যায়ের উত্ভিদের 
মধ্যবর্তী হইল শেওলা, ছত্রাক, মস (22055), লাঁইকেন (110), ফার্ন 
(12১), সাইক্যাড (০5০8 ), সরলবগাঁয় বৃক্ষ (০00165:) প্রভৃতি | নানা 
আকারের, নানা প্রকৃতির ও নানা কাঁজের উদ্ভিদ আছে। বিভিন্ন শ্রেণীতে 
বিভক্ত প্রায় সকল উদ্ভিদকেই মানুষ একভাবে বা অন্তভাবে কাজে লাগায়। 
উদ্ভিদের বিভিন্ন ব্যবহার ৯নং তালিকায় প্রদত্ত হইল। 





১নং তালিকা কয়েকটি উত্ভিৰ ও তাহাদের ব্যবহার 
ব্যবহার উত্তিদের নাম 
খাদি শস্য ঃ চাঁউল, গম, জোয়ার, বাজরা, ছোঁল। 


তৈলবীজ £ তিসি, চীনাবাদাম, সরিষা 
ফল £ কলা, আম, লেবু 
সবজিঃ আলু+ টোম্যাটো, শিম, মটর, বাঁধাকপি, 


ফুলকপি, কুমড়া 
শর্করা আখ, সুগার বীট (5888: 9৪৫০, তালগাছ 
মশল! গোলমরিচ, দারুচিনি, এলাচি, লবঙ্গ, আদা, পুদিন! 


(0716), জায়ফল (0800068) 


৩৬ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয়' 


ব্যবহার উদ্ভিদের নাম 
পানীয় কফি; চা, কোকো 
ভেষজ সিংকোঁনা, পেনিসিলিন, আর্গট (2:৪০ 
নিদ্রাকারক ওষধ তামাক, আফিম 
(02:০0610) 
সুগন্ধি দ্রব্য গোলাপ, জুই, ল্যাভেগ্ার (12521)061) 
বাঁন তৈল (8550081] চন্দন, ইউক্যাঁলিপ টাস্‌ (84০৪1185), কপ্পুর 
০011) 
রং (096) নীলগাছ, হেনা (03029), হলুদ 
পশুখা্ধ ঘাস £ [গিনি (£91:)০9), স্থদাঁন (500917), এলিফ্যান্ট 
(61910172170) ] 
শিশ্িগোত্রীয় £ [লুসার্ন (105276 ), বাঁরসীম 
(021522177)] 
তুলা. পাট, শণ 
আলানি বাধুল (4০70£2), ক্যাসুয়।ব্রিনা (52501910118) 
কাষ্ঠ (070552) সেগুন, সাল, মেহগনি, পাইন, রোঁজ-উড. 


(:05০2৬9090), আখরোট (ছা৪11)00) 


১নং তাঁলিকাঁম দেখা যায় যে মানুষ উত্ভিদ ও উদ্ভিজ পদার্থকে ১৩ প্রকারে 
ব্যবহার করে। এই সকল ব্যবহারগুলি হইল খাছ, শর্করা, মশলা, পানীয়, ভেষজ, 
নিদ্র/কারক ওষধ, সুগন্ধি দ্রব্য, বাঁন তৈল, রং) পশ্তখাঁছা, তন্ত, জালাঁনি ও কাষ্ঠ। 


সজীব উত্তিদ ও তাহার বিভিন্ন অংশ 
(7155 1./51772 718170 5120165 7১518) 


প্রত্যেক উদ্ভিদের ছুইটি প্রধান অংশ থাকে বিটপ (97০০) যাহা মৃত্তিকা 
উপরে থাঁকে এবং ুল (০০০) যাহা মৃত্তিকাঁর নিয়ে থাকে । বিটপ সাধারণতঃ 
সবুজ বর্ণের হয় এবং কা, শাখা, পত্র, পুষ্প ও ফল-_-এই সকল অংশ লইয়া 
গঠিত। মূল সাধারণতঃ বর্ণহীন এবং প্রধান মূল, পার্ীয় বা শাখা মূল ও মূল 
রোম (:০০6150 ০% £০০6 18175) (চিত্র নং ১) লইয়া গঠিত। উত্তিদ দেহের 


'বিপট 





চিত্র নং ১। সরিষা গাছের মূল ও বিটপ (বামে )। মুলের বর্ধমান অংশ (3০512879228) 
ও মূলরোম দেখানো! হইয়াছে। (ডাইনে) একটি মূলকে বহুগুণ বধিত করিয়া 
দেখানো হুইয়াছে। ইহাতে উত্ভিদদ কৌষ, নিউক্লিয়ম ও একটি মুলরোম দেখা 


যাইতেছে। 
[ ম41040105 411) ছা 00799 হইতে পুনরাহ্কিত ] 


বিভিন্ন অংশের মধ্যে মূল, কাণ্ড ও পত্রকে বর্ধনশীল অঙ্গ (৮০8০00৫ 
01:£8779) ও ফুল, ফল ও বীজকে বলা হয় জনন অঙ্গ (:90:00000৮০ 
08909) বধ'নশীল অঙ্গ উত্ভিদের বৃদ্ধি সম্পকিত ; আর জনন অঙ্গ অনুকূল 
অবস্থায় বংশবৃদ্ধি করিয়া থাকে (চিত্র নং ২)। 

বিটপের বিভিন্ন অংশের কার্য বিভিন্ন । কাণ্ড ও তাহার শাখাঁপ্রশাঁখ! ছুইটি 
কার্ধ করিয়া থাকে। প্রথমতঃ ইহারা বিটপের অন্তান্ত অংশগুলিকে ধারণ করে 
এবং ইহার ফলে পত্র আলোক ও বায়ুর সংস্পর্শে আসে যাহা উদ্ভিদের বৃদ্ধির 
পক্ষে একান্ত আবশ্তক। দ্বিতীয়তঃ ইহারা বিভিন্ন পদার্থকে দ্রব অবস্থায় মূল হইতে 


৩৮ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 





চিত্র নং২। ঢেড়স গাছ ও তাহার বিভিন্ন অংশ। ॥, মুকুল (১5), 2. পুষ্প, 3. ফল, 
4 পত্রঃ 6* পত্রের বৃত্ত 6* কা, ". শাখা, ৪. মূল। 


[ঢ. চ. &৯বারাত মহাশয়ের সৌজন্তে ] 


উদ্টিদের গঠন ৩৯ 


পত্র ও অন্তান্ত অংশে এবং পত্র হইতে পুনরায় মূলে পরিবহণ করিয়া লইয়া যায়। 
কাঁজেই ধাঁরণ (৪300:0 ও পরিবহণ (০070000102) কাণ্ড ও শাখাপ্রশাখার 
দুইটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কার্ধ। উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও পরিণতির জন্য প্রয়োজনীয় খাচ্ছা 
প্রস্তুত পাঁতার কাঁজ। ফুলের মধ্যে থাকে জনন অঙ্গ যাহা হইতে ফল ও 
বীজ উৎপন্ন হয়। বীজধারণ উত্ভিদ-জীবনের চরম উদ্দোস্ট, কারণ বীজ হইতে 
নৃতন উদ্ভিদের কৃষ্টি হয়। 

প্রধান মূল ও তাহার অসংখ্য শাখাপ্রশাঁখাসহ মুলতন্ত্র গাছকে দৃঢ়ভাবে 
মাঁটির সহিত আটকাইয়া রাথে। মূলের অসংখ্য শাখা যাহা সর্ধশেষে অতি 
সুক্গ ও কোমল মূলরোমে বিভক্ত, মৃত্তিকা কণিকার নিবিড় সংস্পর্শে আসে। 
মৃত্তিকা কণিকার নিবিড় সংস্পর্শে আসিয়া মূলরোম মৃত্তিকার জলে দ্রব পদার্থ 
সমূহ হইতে বৃক্ষ খাগ্ভ মৌলসমূহ শোষণ (১9০০৮) করে (চিত্র নং ৩)। 
কাজেই মাটির সহিত গাঁছকে দৃদভাবে আটকা ইয়া রাখা ও শোষণ মুলের দুইটি 
প্রধান কার্য। 
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চিত্র নং ৩। মৃত্তিকা কণিকার মধ্যে বর্ধনশীল মৃলরোম । 1. মূলরোম, 2 বায়ুরদ্ধু, 
৪, জল, 4. মুখ কণিক]। 


[1. ৪. ৪. ঘর মহাশয়ের সৌজন্যে ] 


৪০ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 
বীজ ও তাহার অংশ (559৭ 57 15 7525) 


ফসলের বীজ একটি আবরণে আবৃত থাকে; এই আবরণ হইল খোসা 
(17011 9/ 158৮) অথবা শিন্ব (০৫) (চিত্র নং ৪)। পরিপক্ক হুইবার 
পর বীজগুলি মুক্ত হয় এবং অনুকূল অবস্থায় নূতন উত্ভিদ স্থ্টি করিতে পাঁরে। 





চিত্র নং «| বীজগুলি কিভাবে লাগিয়| থাকে ভাঁহা শিমের একটি শিশ্ব (2০৫) খুলিয়! দেখানে! 
হইয়'ছে। 


[4 9০০ 15047 হইতে পুনরক্ষিত ] 


বীজ নিম্নলিখিত অংশগুলি লইয়া! গঠিত; (১) বীজত্বক (৪০০৭ 
০০৪৫), (২) বীজপন্ত (০0:51500) ও (৩) জণ (62000 01 2100150) | 
বীজত্বক বা বীক্ত বহিত্ক (6550 ) বীজের অব্যক্ত অবস্থায় (00070210 
0% 16950175598 ) বীজকে রক্ষা করে। বীজপত্রের মধ্যে ভবিষ্যৎ চারার 
জন্য খাছ সঞ্চিত থাকে । অস্কুরোদগমের সময় ভ্রণ এই খাগ্ ব্যবহার করে। 
অনুকূল অবস্থায় অস্কুরিত বীজের জণ পরিণত হুইয়া চারা সৃষ্টি করে। চাঁরা 
হুইতে পরিণত উত্ভিদের (10208150180 ) সৃষ্টি হয়| 

ভ্রণের ছুইটি অংশ £ ভ্রণমুকুল ( 21510019) বা অপরিণত প্রাথমিক 
বিটপ ও জ্রণমূল (1901016 ) বা অপরিণত প্রাথমিক মূল। | ভ্রণমুকুল ও 
ভ্রণমূল লইয়া ভ্রণাক্ষ (71100675৪15 ০৫ 0136 6005750110 01226) 
গঠিত। 

নিয়লিখিত লক্ষণগ্ডলি অন্ুপারে বীজকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় ঃ 
(১) বীজপত্রের সংখ্যা, (২) অস্কুরোদগমের পর বীজপত্রের অবস্থান, ও 
(৩) সঞ্চিত খাগ্ কোন্‌ অংশে সঞ্চিত থাকে । 

বীজে একটি বা ছুইটি বীজপত্র থাকিতে পারে। একটি বীজপত্র থাঁকিলে 
সে উদ্ভিদকে বল৷ হয় একবীজপত্রী (00015090051900) এবং দুইটি বীজপত্র 
থাকিলে মে উত্ভিদকে বল! হয় দ্বিবীজ পত্রী (৫1০01515909) (চিত্র নং ৫)। 





চিত্র নং ৫। বীজের গঠন 


4, দ্বিবীজপত্রী বীজ ( শিম ) 
0. বীজপত্র, ৪. বীজত্বক (বহিস্তক), নদ. বীজপত্রাব কাও 
৮, বিটপ) 
বা ) জ্ণ 


৮, জণধুল (মুল) 
7. একবীজপত্রী বীজ (ভুট্টা) 
9. দ্কুটেলম 2. সন্ত নু" বীজপত্রাবকাও 


৮. জণমুকুল (বিটপ) ) 


চ৮, জণমূল (মুল) 
0. অন্কুরিত শিসবীভ ও তাহার অংশ 
3.0. বীঙ্গত্বক, 0০৮. বীজপত্র, 1:7৮ শাখামূল, ৪৮. মুল রোম 


[ 15, 9. ৪. ঘাস, মহাশয়ের সৌজনছো ] 


৪২ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 
বীজের অঙ্কুরোদগম (966০ 0561700175 002) 


শুষ্ক বীজে জীরন অব্যক্ত অর্থাৎ নিক্রিয় অবস্থায় থাকে । জলে ভিজাইলে 
কীজ, যেমন শিম বীজ জল শোষণ করে ও ফুলিয়া উঠে । বীজপত্র ফুলিবার, 
ফলে এবং কাঁঠির ন্যায় জ্রণমূল দীর্ঘায়ত €€1908290 ) হওয়ার ফলে 
কয়েকঘণ্টা পরেই বীজত্বক বিদীর্ণ হইয়া যায়। অব্যক্ত বীজের এইভাবে ব্যক্ত 
হওয়াকে বলা হয় অস্কুরোদগম। ভ্রণমুকুল যাহা বীজপত্রদ্বয়ের মাঝে থাকে, 
বাঁড়িতে থাকে এবং বীজ হইতে নির্গত হয়, ব্যাহত (17901000751 ) পত্র 
গঠিত করে এবং তাহা হইতে প্রথম পত্রযুগল বাহির হইয়া আসে। ভ্রণাক্ষ 
দীর্ঘায়ত হইয়া প্রধান কাণ্ড গঠন করে। ভ্রণমুল দ্রুত বৃদ্ধি পাঁয় এবং প্রধান 
মূল গঠন করে। চাঁরায় বীজপত্রের উপরে যে অংশ দীর্ঘায়ত হইয়া ভ্রণ- 
মুকুলকে উপরে তুলে তাহাকে বলা হয় বীজপন্ত্রাধিকাঁণ্ড (০০:০০1 )। 
বীজপত্রের নিচে যে অংশ বীজপত্রদ্বয়কে মাটি হইতে টাঁনিয়া মাটির উপরে 
তুলিয়া আনে, তাহাকে বলা হয় বীজপত্রাবক1গু (1750০9০0651) (চিত্র 
নং ৬ ও ৭)] 

বীজের অস্কুরোদগমের জন্ত (১) জল (২) তাপমাত্রা ও (৩) অক্সিজেন 
__এই তিনটি পদার্থ আবশ্তক। 


শুফ বীজ চরম শীতাতপ সহা করিতে পারে, তাহাতে ভ্রণের অস্কুরোদগম 
ক্ষমতা] বিনষ্ট হয় না। অধিকাংশ শস্ত ও শিশ্বিগোত্রীয় উদ্ভিদের বীজ কয়েক 
বৎসর ধরিয়া গুদ।/মজাত করিয়! রাঁখিলেও তাঁহাদের জীবনীশক্তি অক্ষুণ থাকে। 
জলের সংস্পর্শে আসিলেই বীজ অদ্কুরিত হয় ও ভ্রূণ জাগিয়! উঠে। 

বীজের অচ্ছুরোদগমের জন্য অনুকূল তাপমাত্রা আবশ্তক। উচ্চ তাপমাত্রায় 
বৃদ্ধি দ্রুত হয়, কিন্তু তাপমাত্রা খুব বেশি হইলে বৃদ্ধি বন্ধ হইয়া বীজ মারা যাইতে 
পারে। শৈত্য বৃদ্ধির গতিকে মন্থর করিয়া দেয় এবং অত্যধিক শৈত্যে বীজের 
অন্কুর আহত হইয়া অদ্কুরোদগম ব্যাহত হইতে পারে | 

বীজেরও শ্বাসক্রিয়া আছে, অর্থাৎ অক্সিজেন গ্রহণ করে ও কার্বন-ডাই- 
অক্সাইড ছাড়িয়া দেয়, যদিও এই প্রক্রিয়া ছুণিরীক্ষ্য। অক্সিজেনবিহীন 
বায়ুতে বীজ অস্কুরিত হয় না। একটি ছেট থালায় অগভীর জলে বীজ রাঁখিলে 
তাহা অস্কুরিত হইবে, কিন্তু একটি বোতলের সকল বায়ু বাহির করিয়া সিদ্ধজলে 





২১১ 
ও ১২ 


চিত্র নং ৬। শিমগাছের দ্বিবীজপত্রী বীজের তঙ্কুরোদগমের বিভিন্ন অবস্থা! । 
৯, প্রাথমিক মুল (জ্রণমূল ), খু, বীভপত্রাবকাণ্ড, 0. বীজপত্র, 14 পত্র, ও. মাধামিক মূল 
চ;. বীজপত্র।ধিবাঁও 
[1,. 9. ৪. ঘঢো.8৮৯ মহাশয়ের সৌজন্যে ] 


পুর্ণ করিয়৷ তাহীর মধ্যে বীঁজ রাখিয়া বেতিলের মুখ বন্ধ করিয়া দিলে বীজ 
অস্কুরিত হইবে না| ( ইহা ক্লাসে পরীক্ষা করিয়া দেখানো যায়| ) 


বীজ পরীক্ষ। (9550 7580778 ) 


বীজ যদি ভাল না হয়, তাহা হইলে ভাল ফসল আঁশ! করা যায় না। 
উত্তম ফলন সুনিশ্চিত করার জন্ত বপনের পুর্বে বীজের অস্কুরোদগম পরীক্ষা 


88 ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 





চিত্র নং ৭। ভূট্টাগাছের একবীজপাত্রী বীজের অঙ্কুরোদগামের বিভিন্ন অবস্থ1 
9. বিটপ (জ্রণমুকুল ), £*__ প্রাথমিক মূল (জ্রণমূল ), 40.__অস্থানিক মূল 
৮১৮৮. মূল রোম [280৬ 7 70040 মহাশয়ের দৌজন্তে ] 


করা দরকার। যদি প্রত্যেক রুষকের পক্ষে বীজ পরীক্ষা করা সম্ভব না হয়, 
তবে যেসকল বিশ্বাসী বিক্রেতা প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করিয়া বীজ বিক্রয় করে, 
কেবলমাত্র তাহাদের নিকট হইতেই বীজ ক্রয় করা উচিত। 

নিশ্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণগ্ডলি হইতে বীজের উৎকর্ষ নির্ণয় করা যায়? 
(১) বিশুদ্ধতা (২) অক্কুরোদগমের ক্ষমতা, (৩) অঙ্কুরোদগমের গতি (৪) ওজন ও 
(৫) অন্যান্ত লক্ষণ সমূহ, যেমন আকারের সমতা, বর্ণ ও ওজ্জল্য, গন্ধ প্রভৃতির 
অভিন্নতা। 


উন্তিদের গঠন ৪৫ 
বিশুদ্ধতা 


বীজের কোন নমুনায় নির্দিষ্ট ধরনের প্রকৃত বীজ ব্যতীত অন্য যে কোন 
পদার্থ অবিশুদ্ধ বস্ত। খোঁসা, ভুূষি, খড়ের টুকরা, ধুলা, অন্য ফসলের বীজ, 
আগাঁছার বাঁজ প্রভৃতি সাধারণত অবিশুদ্ধ বস্তর মধ্যে পড়ে। বিশুদ্ধতার 
শতকরা হার অনুসারে বীজের উৎকর্ষ নির্ভর করে। বিশুদ্ধতার হার নির্ণয়ের 
জন্য বীজের প্রতিনিধিমূলক একটি নমুনা লইয়া ওজন করা হয়। নমুনা হইতে 
সকল অবিশুদ্ধ বস্ত পৃথক করা হয় এবং তাহা ওজন করা হয়। ইহা হইতে 
বিশুদ্ধ বীজের ওজন পাওয়া যায় এবং বিশুদ্ধতাঁর শতকর হার নির্ণয় করা হয়| 


অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা 


অঙ্কুরিত হইয়া স্বাভাবিক চাঁরা উৎপন্ন করিবার ক্ষমতাকে বীজের অদ্ুরোদ্গম 
ক্ষমতা বলে। বীজের নমুনা বর্ণ, আঁকার, ওঁজ্জল্য, গন্ধ প্রভৃতিতে যতই অভিন্ন 
হউক না কেন তাহা অস্কুরো দণম ক্ষমতা নির্দেশ করে না। উহা জণের নির্দে|ষ 
অবস্থার উপর নির্ভর করে। ই্হী নির্ণয় করিবার একমাত্র উপায় হইল বীজের 
কয়েকটি নমুনা বপন করিয়া ফলাফল পরীক্ষা করা। বিশুদ্ধ বীজের একটি নমুনা 
হইতে প্রতিভাঁগে ১০০টি করিয়া! ছুইভাগ বীজ লইয়া মাটির তৈয়রি পাত্রের মধো 
মাটিতে বপন করিতে হইবে এবং নিয়মিত জল প্রয়োগ করিতে হইবে। বপনের 
দিন হইতে দশ দিন ধরিয়া প্রতিদিন কয়টি বীজ অস্কুরিত হইল তাঁহার হিসাব 
রাখিতে হুইবে এবং গণনার পর প্রতিদিন অস্থুরিত বীজগুলি সরাইয়া দিতে 
হইবে। দশ দিনে মোট যে কয়টি বীজ অস্কুরিত হুইল তাহা হইতে অস্ধু- 
রোদগমের শতকরা হাঁর হিসাব করা যাঁয়। ছুই ভাগ বীজের গড় শতকরা হার 
হইতে মোট বীজের অস্কুরেদিগমের শতকরা হাঁর সম্পর্কে অধিকতর নির্ভরযোগ্য 
নিদর্শন পাঁওয়া যায় (ক্লাসে ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখানে] যায় )। 

নিয়লিখিত কাঁরপগুলি অদ্ধুরোদগমের নিয় হারের জন্য দাঁয়ী £ (১) অপরিণত 
বীজের উপস্থিতি। এ প্রকার বীজে জ্রণ পরিপূর্ণতা লাভ করে না। 
(২) জণের অস্কুরোদগম ক্ষমতা বিলোপ । অতি পুরাতিন বীজে ইহা! ঘটিতে পারে । 


(৩) আহত জ্রণ। 


৪৬ ভারতের কৃষিন্বযবস্থার পরিচয় 


বিশুদ্ধত! ও অস্কুরোদগম ক্ষমতার শতকরা হার হইতে উৎকৃষ্ট বীজের শতকরা 
হার নির্ণয় করা যাঁয়। উদাহরণ__ 


বিশুদ্ধতার শতকরা হার ৯৮ 
অস্কুরোদগমের শতকরা হার ৯৪ 
উৎকৃষ্ট বীজের শতকরা! হাঁর - 


বিশুদ্ধতাঁর শতকরা হার * অঙ্কুরোদগমের শতকরা হার 
১০০ 


৮০ ৯৮১৮ ৪৯৪ 
১০০ 


অন্কুরোদগমের গাত 


বিভিন্ন স্থানে উৎপন্ন একই প্রকার বীজের একই অবস্থায় অস্কুরোদগমের 
গতি বিভিন্ন হইতে পারে। বীজত্বকের পার্থক্য, বয়স, পরিপক্কতা বা অন্তান্ত 
ন|না কারণে এই পার্থক্য ঘটিতে পারে। 

প্রজাতি (90০০199) বিশেষে বীজের অস্কুরোদগমের সময়ের মধ্যে 
তারতম্য ঘাঁটিতে পারে। কোন প্রজাতির বীজ কয়েক ঘন্টার মধ্যে অস্কুরিত 
হয়, কোন প্রজাতির বীজ কষ্েক দিনে অস্কুরিত হয়, আবাঁর কোন প্রজাতির 
বীজ কয়েক মাসেও অন্কুধিত হয় না। 

অভেগ্চ বীজত্বক হেতু বীজের ভিতরে জল প্রবেশে বাধা অস্কুরোদগমের 
বিলম্বের কারণ হইতে পাঁরে। বনু শিখ্িগোত্রীয় উত্ভিদের বীজ সহজে 
অস্কুরিত হয় না এবং ইহাদিগকে “কঠিন বীজ” (1320 5220.) বল! হয়। 
ভিজানোর সঙ্গে সঙ্গে কঠিন বীজ ফুলিয়া উঠেনা। গরম জলে ভিজাইয়। 
বা রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রিত করিয়৷ বা যান্ত্রিক পদ্ধতিতে, যেমন বীজত্বক ঘষিয়া 
কঠিন বীজকে অস্কুরিত করা যায়। 


ওজন 


অনুস্থ বীজ অপেক্ষা সুস্থ বীজের ওজন বেশি। কুধ্িত ও দানাশৃন্ঠ 
বীজের ওজন হান্কা। সাধারণতঃ জলে ডুবাইয়! সুস্থ ও অসুস্থ বীজ পৃথক 


উদ্ভিদের গঠন ৪৭ 


করা যায়। সুস্থ বীজ জলের নিচে ডুবিয়া যায় এবং অসুস্থ বীজ জনের ওপরে 
ভাসে। বপনের পুর্বে অসুস্থ বীজ পৃথক করিয়া লওয়! দরকার । 


অন্যান্য লক্ষণ 


অভিন্ন আকৃতি ও গঠন, বর্ণ, ওজ্জল্য ও তাঁজা গন্ধ বিশুদ্ধ ও সুস্থ বীজের 
লক্ষণ। পুরাতন ও রোগাক্রান্ত বীজের ওজ্জল্য থাঁকে না, বীজ কুঞ্চিত হইয়া 
যায় এবং উহা হইতে দুর্গন্ধ নির্গত হয়। সুস্থ বীজ পুষ্ট হয়, উহার বর্ণ উজ্জল হয় 
এবং উহা হইতে তাঁজা গন্ধ পাওয়া যায়। বপনের পুর্বে বীজ বাঁছাই করার 
সময় উল্লিখিত লক্ষণগুলি ছাঁড়াও লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে বীজের জাতি লক্ষণ- 
গুলিও (ড8:1605] ০17815066:5) যেন বীজে বজায় থাকে । 


মুল (£২০০£) | 

শিশু উদ্ভিদের জ্রণমূল দীর্ঘায়ত হইয়া প্রধান (9170275) মূল গঠন করে। 
অস্কুরোদগমের সময় বীজ যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন, ভ্রণমূল অবশুই নিচের 
দিকে বৃদ্ধি পায় ও মাঁটিতে প্রবেশ করে। প্রাথমিক মূল কিছু লম্বা হইলে তাহা 
হইতে শাখামুল বা গৌণমূল (০০০৭৪ £০0%9) বাহির হয়। এই সকল 
মূল প্রধান মূলের সহিত সমকোণ করিয়া বা নিচের দিকে বৃদ্ধি পায়। এই 
সকল মূল হইতে পুনরায় শাখা নির্গত হইয়া মূলের জাল স্থষ্টি করে। মূলের 
সর্বশেষ প্রশাখা হইতে অসংখ্য রোমের ন্যায় হুক্ম ও কোমল অঙ্গ সৃষ্টি হয়। 
ইহাঁদের বলা হয় মূলরোম (০০ 17175) | উক্ত অঙ্গসমূহ লইয়া মূলতন্্র 
(2900 ৪556279) গঠিত | 

মূলরোমগুলি মৃত্তিকা কণিকার নিবিড় সান্নিধ্যে আসে এবং মৃত্তিকা কণার 
মধ্যে যে জল থাকে তাহা! শোঁষণ (8507৮) করে। জল ও তাহাতে দ্রব 
পদার্থ গুলি মূলরোম কতৃক শোষিত হইয়া কোষ হইতে কোষাস্তরে চলিয়া গিয়া 
ত্র মূলে প্রবেশ করে এবং তথা হইতে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ মূলে এবং সর্বশেষে 
প্রধান মূলে উপনীত হব এবং তথা হইতে বিশেষ পরিবহণ কলার মাধ্যমে 
উপর দিকে বাহিত হইয়! কাণ্ডে এবং সর্বশেষে পাতায় উপস্থিত হয় । 

মূলাগ্র দীর্ঘায়ত হইয়া মূল বৃদ্ধি পায়; ইহা মুলজ্ব (2০০৫ ০৪০) নামক 


৪৮ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 


। 


1 
ক 





চিত্রনং৮। মূল তন্ত্রের তুলনা। 
1. তঙুল শত্ত, যথা গম, ধাঁম প্রভৃতি একবীজপত্রী উত্তদের গুচ্ছমূল,। 2. লুসার্ণ ও 
ছোলা ইত্যাদি দ্বিশীজপত্রী উদ্ভিদের প্রধান মূল। "- 
[নল 2. এসএ মহাশয়ের সৌজন্তে ]) 


ফটে। নং ১৬। 
নর্ষমুখীর পুষ্পবিস্াদ কাপিটিউলম (৫8786015810) নামে পরিচিত এবং ইহার বীজকে বলা হয 
আকীন (801)6716)। 





ফটো! নং ১৭। 
জীবিত মূল বৃদ্ধি পাইব|র সমহ 
প্রচ চাপ সৃষ্টি করে| এখানে 
একটি বৃক্ষমূল শিলার ফাটলে 
বৃদ্ধি পাইতেছে এবং ক্রুদে ক্রমে 
ফাঁটলকে আরও বড় করিতেছে । 
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হকবীজপত্রী উদ্চিদে লাধ।বণত গুচ্ছ 
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একটি আবরণে আবৃত থাকে । এই আবরখ কোমন বর্ধমান মৃলাগ্রকে ক্ষতির 
হাত হইতে রক্ষা করে। অক্বরস্ক মূলগুলি মূলাগ্রের নিকটবর্তা থাকে এবং 
অধিক বয়স্ক মূলগুলি মূলাগ্র হইতে অপেক্ষাকৃত দুরে থাকে । 

শাখামূল (5:30 ০৮ 1565191) প্রধান মূলের গাত্র হইতে সৃষ্ট হয় না 
ইহা প্রধান মূলের অভ্যস্তরস্থ কলা (6554০) হইতে উৎপন্ন হয়। কোন 
উদ্ভিদ যেমন, সরিষার পরিণত মুলকে লগ্বালম্থি চিড়িয়া ফেলিলে দেখা যাইবে যে 
শাখামূলগুলি মূলের অভ্যন্তর হইতে নির্গত হইয়াছে। 

দ্বিবীজপত্রী ও একবীজপত্রী উদ্ভিদের মূলে স্পষ্ট পার্থক্য বতমীন। 
দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ, যেমন, শিম, চীনাবাদাম, লুসার্ন প্রভৃতি উত্ভিদের একটি 
প্রধান মু (622 :০০:) থাকে এবং তাহা হুইতে শাখামুলসমূহ নির্গত হয়। 
একবীজপত্রী উদ্ভিদ, যেমনঃ গম, ধান ও ভুক্টাতে প্রধান মূলের বৃদ্ধি সহসা বন্ধ 
হইয়া যায় এবং তাঁহার স্থলে একই আকারের এক গোছা মূল কাণ্ডের নিম্নভাগ 
হইতে নির্গত হয়। এই প্রকার মূলকে বল! হয় গুচ্ছদূল দির 
(চিত্র নং ৮ ও ৯)। 
_ গাছকে মাটির সহিত দৃঢ়ভাবে আটকাইয়া রাখা এবং জল ও জলে ভ্ব পদাথ 
শোষণ করা ছাড়াও সঞ্চয়, ভার ধারণ, আরোহণ, শ্বাসিক্রিয়া' প্রভৃতি কার্ধও 
বিভিন্ন প্রকার মূলের সাহায্যে ঘটিয়া থাকে । 


অন্ছানিক মূল (40৮51100005 ০: ১88০৩ £০০$৪) 


মূল সচরাচর কাণ্ডের নিয্নভাগ হইতে উৎপন্ন হয়; কিন্তু এ স্থান হইতে 
নির্গত না হুইয়া উদ্ভিদের অন্য অংশ, যেমন কাঁওড বা পাতা হইতে যে দকল মূল 
নির্গত হয় তাহাদিগকে বলা হয় অস্থানিক মূল। এক বীজপত্রী উত্ভিদ্, যেমন, 
গম, ভুট্টা, আখ প্রভৃতিতে এই মূল সচরাচর দেখা বাঁয়। শেষোক্ত ফসল 
দুইটিতে মাটির উপরিস্থিত পর্বগুলি হুইতে অস্থানিক মূল নির্গত হয্ন। এই 
সকল মুল মাটির ভিতরে প্রবেশ করে এবং উত্তিদকে খাঁড়া হইয়া দঁড়াইতে 
সাহায্য করে। বৃহৎ অস্থানিক মূল কেয়া গাছ ও সমুদ্রতীরে যেখানে জোয়ার 
ভ'টা হেতু জল উঠানামা! করে সেই সকল স্থানের উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য (চিত্র নং 
৯৩ ১০)| 
| ৪ 


৫5 ভারতের কৃষি-্বযবস্থার পরিয় 
স্থিত বা কন্দাল মুল (£1595 ০৮ £ 019৩7905 £০০0%৪ ) 
সময় সময় মূলে ভবিষ্যতের জন্ত খান্ধ সঞ্চিত থাকে । এই সকল মূল স্ফীত 
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অন্থানিক মুল 





চিত্র নং ৯। একবীজপত্রী উ্ভিদ, ভুট! গাছের অস্থানিক মূল (১28০9 29০%৪) ও প্রধান মূল 
রূপে শুজ্ছমূল [9১00 18 8০001870810 -এর সৌজনে]। 


উদ্ভিদের গঠন £১ 
হুইয়া বেশ বড় ও বিভিন্ন আক্কতির হয়। গাঙ্জর, মূলা, শাঁগগম, ডালিয়া 
(৫813119), ট্য।পিওক। (০90$০০৪) প্রভৃতি স্ফীত মূলের উদাহরণ (চিত্র নং ১১)। 


আরোহী মূল (01858228 7০০৫৪) 
এই প্রকার মূল সাধারণতঃ আরোহণকারী উত্ভিদে (০1122178 71270 
দেখা যায় এবং এ সকল উদ্ভিদের কাণ্ডের পর্বসদ্ধি হইতে নির্গত হয়। ইহা 


কোন অবলম্বন, যেমন প্রাচীর, থাম বা বড় উদ্ভিদের সংস্পর্শে আসিলে তাহাকে 
আকড়াইয়া ধরে এবং উদ্ভিদকে উপরের দিকে উঠিতে সাহায্য করে। গোঁল 





চিত্র নং ১*। কেন্পা গাছের অস্থাংনক মূল চিত্র নং ১১. ট্যাপিওকার কন্দাল মুল 
[ 14. 8, 9. 04৯ মহাশয়ের সৌজন্তে | [1.8 9. 80744 মহাশয়ের সৌজন্যে] 


মরিচ (2%১6 1177%7%) ও পান (249 5216) হইল রী মূল সম্পন্ন 
উদ্ভিদের উদ্দাহযণ ( চিত্র নং ১২ )। 


৫২ ভারতের কৃষিন্ব্যবস্থার পরিচয় 
ঝুলস্ মুল ( 71578108 £০০%৪ ) 


বৃহৎ বৃক্ষের শাখা হইতে এই প্রকার মূল উৎপন্ন হয় এবং মাটির দিকে বৃদ্ধি 
পাইতে থাঁকে। অনেক সময় ৩* হুইতে ৪* ফুট উচ্চ শাখা! হইতেও এই মূল 
উৎপন্ন হয়। মাটি স্পর্শ করিয়া ইহার! মাটির ভিতরে প্রবেশ করে এ্রবং মাটির 
উপরের অংশ কাণ্ডের আকার ধারণ করিয়া যে শাখা হুইতে উৎপর হইয়াছে 
তাহার ভার ধারণ করে। এই প্রকার মুল বটগাছের বৈশিষ্ট্য। এ প্রকার মূল 
হৃষ্টির ফলে একটি গাঁছকে মনে হয় যেন বু গাছ একস্থ'নে জঙ্িক্লাছে কিন্ত 
আঁসলে এগুলি পরিবতিত ঝুলস্ত মূল ছাড়া আর কিছুই নয় । 





চিত্র নং ১২ পানের আরোহী মূল [1,. 9. 9. 044 মহাশয়ের সৌজগ্তে ) 


উত্তিদের গঠন. ৫ 
“্বাস' মুল ( 8758115508 0০০৪) 


খবাসগুল সমুদ্রোপকুলে লাবণিক জলাভূমির কিছু উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য । অন্তান্ত 
মুল নিচে মাটির মধ্যে বৃদ্ধি পায়; কিন্ত এই মুল মাটি হইতে উপরের দিকে 
আলোক ও বায়ুর মধ্যে বৃদ্ধি পায় । ইহার অগ্রভাগে অসংখ্য ছিদ্র থাকে। 
উদ্ভিদ এ সকল ছিভ্রের সাহায্যে বায়ু গ্রহণ করিয়া শ্বাসকার্ধ চালায়। 


কাণ্ড (56570) 


জ্পমুকুল বা শিশু বিটপ পরিণত হইয়া প্রধান বিটপ তথা কাণ্ড গঠন করে! 
কাণ্ড পাতা (1680 ধারণ করে। কাণ্ডের যেস্থানে পাতা সংযুক্ত থাকে তাহ! 
অপেক্ষারত স্থুল হয় এবং তাহাকে পর্ব (9০৭০ ০: ০2) বলে। দুইটি 
পর্ধের মধ্যবর্তা অংশকে পর্বমধ্য (25:00) বলে। উদ্ভিদ পরিণত 
হইলে ফুল ধারণ করে। 


শিশু চারাগাছে প্রধান বিটপের অগ্রভাগে একটি মুকুল (৮৫) থাকে । 
ইহ।তে বর্থনঈীল অগ্রা (5:০10£ 6০126), বহু সংক্ষিপ্ত পর্বমধ্য ও ব্যাপক 
পত্র থাকে। উদ্ভিদের যখন বৃদ্ধি হয় তখন সংক্ষণ্ধ কাঁও দীর্ঘায়ত হয়, 
অপরিণত পাতা পরিণতি লাভ করে। বধনশীল অগ্র সর্বণাই অপরিণত থাঁকে 
এবং অবিরাম কাণ্ডের দৈর্ঘ্য ও পত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া চলে। বর্ধনশীল 
জগ্র অতিশয় কোমল এবং উহা! কয়েকটি পাতায় আবৃত থাকে । ক্ষুন্বতম 
পাতাটি বধ ল্গীল অগ্রের নিকটতম স্থানে অবস্থিত থাকে । 


মুকুল ছুই প্রকার £ জগ্রযমুকুল ( (6701778] 65৭) ও পার্থীয় মুকুল 
€993011215 ০:1906191 945) । কাণ্ড বা বিটপের অগ্রভাগে অগ্র্যমুকুল 
অবস্থিত থাঁকে। পারায় মুকুল পাতার কক্ষে অর্থাৎ পাতার নিয়ভাগ ও 
কাণ্ডের মধ্যে যে কোণের কৃষ্টি হয়, সে স্থানে জন্মায় (চিত্র নং ১৩)। 


যে সকল মুকুল হইতে পাতা উৎপন্ন হয় তাহাদিগকে বলা হয় পত্রমুকুজ 
(1554 548) এবং যে সকল মুকুল হইতে ফুল উৎপন্ন হয় তাহাদিগকে বল! হয় 
পুঙ্পমুকূল (৫07৩: 543)। মুকুল স্বাভাবিক স্থানে উৎপন্ন না হইয়া 


৫৪ ভারতের কৃষি-্যাবস্থার পরিচয় 


কাণ্ডের অন্ত কোন অংশে বা পাতা বা মূলের কোন অংশ হইতে উৎপন্ন হইলে 
তাহাকে অস্থানিক মুকুল (84%2705055 5৫ ) বলা হয়। 





চিন্র নং ১৩) উদ্ভিদ শাখার|বিভিন্নীঅংশ ।' 
1-পর্ব, 2-কাক্ষিক মুকুর্ল, 4-_পত্র কক্ষ, (- পর্বধা, ৮-_অগ্যমুকুল, [৮ পত্র ) 


[1,, ৪, . 7014 মহাশয়ের সৌজন্যে ] 


উদ্ধিদের গঠন ৫৫ 


উত্তিদের কাওকে নি্নলিখিত শ্রেণীসমূহে বিভক্ত কর! হয় £ 

বায়ব কাণ্ড (4১57151 515108) হদ্গত কাণ্ড (0700681০570 
কোমল (10670590103) 81508) 
কাঠিল (০০৫১) রাইজোম (00450136) 

টিটি উধ্বধাঁবক (5201561) 
রোহিণী (০11705078) কাত 
ব্ততী (0:05020) কর্ম (০০7) 
বলী (চ1015) কন্দ (১01) 

বায়ব কাণ্ড 


মাটির উপরে যে সকল কাণ্ড বধিত হয় তাহ।দ্িগকে বায়ব কাণ্ড বলে 

কোমল কাণ্ড 3 এই প্রকার কাণ্ড সাধারণতঃ নরম ও সবুজ। যে 
সকল উত্ভিদ এক খাতু বাঁচে ( বর্জজীবা ), সেই সকল উদ্ভিদে কোমল কাণ্ড দেখা 
যয়। দীর্ঘদিন ধরিয়া বাচে € বহুবর্ষজীবী ), এইক্ষপ কিছু উত্ভিদেও কোমল 
কাণ্ড থাকে । ধান, গম, জোত্বার ও অন্ঠান্ত অধিকাংশ ফসল কোমল কাগু- 
বিশিষ্ট উদ্ভিদের সাধারণ উদাহরণ । 

কাষ্ঠল কাণ্ড ঃ অনেক বৎসর ধরিয়া যে সকল উত্ভিদ বাচে তাহাদের 
ভিতরে পর্যাপ্ধ কাষ্টফল] গঠিত হইয়া তাহাদের কাঁগ্ুকে কাষ্ঠল ও শক্ত করিয়! 
তুলে। বৃক্ষ (26৫5) ও গুল্সা (51:09) কাষ্ঠল কাগুবিশিষ্ঠ উদ্ভিদ । যে 
সকল গাছের একটি প্রধান কাণ্ড বা গুড়ি (09:01) থাকে এবং মাটি হইতে 
কিছু উপর পর্যস্ত এ কাণ্ডে কোন শাখা থাকে না তাহাকে বলা হয় বৃক্ষ । গুলে 
কোন নির্দিষ্ট প্রধান কাণ্ড থাকে না; প্রাথমিক শাখাসমূহ প্রথান কাণ্ডের 
প্রায় সমান মোটা এবং মাটি ও গাছের সংযোগস্থল বা! তাহার নিকটবর্তা কোন 
স্থান হইতে উৎপন্ন হয়। কোন কোন উদ্ভিদের উপরের কিছুটা অংশ কোমল 
এবং নিচের অংশ কাষ্ঠল ও শক্তহয়। উৎপন্ন হইবার পর কিছুদিন পর্যস্ত 
সকল কাই কোমল থাকে । আম, নিম, সেগুন প্রভৃতি উদ্ভিদ বৃক্ষের 
উদাহরণ । 

রোহিণী কাণ্ড : রোহিণী কাণ্ড সাধারণতঃ ছুর্ধল হয় এবং আলোক ও 
বাঁয়র সংস্পর্শে আসার জন্য ইহা! কোন অবলম্বনকে জড়াইয্া উপরের দিকে 


৫৬ ভারতের কৃষিস্যাবস্থার পরিচয় 


বৃদ্ধি পায়। ইহার! ত্ারোহী মূল, পাতার বৃত্ত (ঈশের মূল), শক্ত কণ্টক 
(গোলাপ) বা আকর্ষের (52:1) সাহায্যে উপরে উঠে।, .আকর্ষ 
পরিবতিত পত্রবিশেষ ( আঙ্গ,র [গণ 77445] ) (চিত্র নং ১৪)। 

ব্রতভী কাণ্ড ঃ$ অনেক গাছের দুর্বল কাণ্ড উপরে উঠিতে পারে না; 





চিজ নং ১৪ মটয় গাছ, বায়ব রোহিণী কাণ্ডের (আকর্ষ) উদ্ধাহরণ। 
&* উপপত্র, &, ফল (শিক্ব), 3, ফুল, ৫. আরোহণের জন ভা্র্য। - 
[ 258, 9, ভ08% মহাগয়ের সৌজতে | 


উদ্থিদের গঠন - ৫৭" 


ইহারা মাটিতে শুইয়া পড়ে এবং . অঙ্গভূমিকভাবে বৃদ্ধি পায়। কুক্মাও-গ্রোত্রীয 
সকল উদ্ভিদ, যেমন শশা, তরমুজ, লাউ, প্রসৃতির কাণ্ড ব্রততী কাণ্ডের 
উদ্বাহরগ। 


বনী কাণ্ড ঃ কোন কোন উদ্ভিদ সমগ্র কাণ্ডের সাহায্যে অবলম্বনকে 
জড়াইয়। উপরের দিকে উঠে। ইহাদের কিছু ডানদিকে জড়াইক্স! উঠে, কিছু 
বামদিকে জড়ায়! উঠে। খামাবু (গণ 10808০075% ) বল্পী কাণ্ডের 
উদাহরণ। 


স্বদ্গত কাণ্ড 


মুদগত কাও মাটির নিচে বৃদ্ধি পায় এবং মূলের স্তায় দেখিতে হয়। 
মূলের সহিত ইহাদের প্রভেদ হুইল এই যে ম্ৃদগত কাণ্ডের পত্র কক্ষ 
হইতে মুকুল নির্গত হয়। অবশ্ এই সকল মুকুলের রং বায়ব মুকুলের স্ভায় 
সবুজ হয় না। 


রাইজোম (মূলাকার কাণ্ড ) (£০০৫ 9:০০) £ মাটির নিচে অহ্ভূমিক 
ভাবে রাইজোম বৃদ্ধি পায়। আদা ও হলুদে যেমন দেখা যায়, ইহাদের পর্বমধ্য 
অতিশয় ছোট ও সংক্ষিপ্ত । শক্ত পত্রের (5০816 16855) বক্ষ হইতে বিটপ 
উৎ্পল্ন হুয় ও মাটির উপরে উঠিয়া আসে। পর্ব হইতে অন্থানিক মুল নির্গত 
হয়। অগ্র্যমুকুল বা পার্থীয় মুকুল দ্বারা কাণ্ড বধিত হয়। রাইজোমে থাস্চ 
সঞ্চিত থাকে (চিত্র নং ১৫)। 


উধ্বধাবক £ উধ্বধাবক একটি অস্থানিক বিটপ। ইছা মাঁটির ভিতর 
হইতে বৃক্ষ ও গুল্মের কাণ্ড বা মুল হইতে উৎপর হয়। অস্থানিক কাণ্ড বা মূল, 
প্রধান উদ্ভিদ হইতে বিছ্ছিষ্ন হইয়! স্বাধীনভাবে বাচিতে পারে । উধ্বধাবক 
খান্ঠের জন্ত মাতৃ উদ্ভিদের সহিত প্রতিযোগিতা করে ; কাজেই প্রষ্নোজনে না 
লাগিলে ইছাদিগকে অপসারণ কলা আবশ্তক | উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধির জন্ত 
উধ্বধাবক ব্যবহার কর! যায়, বেমন, কলাগাছ। 


৫৮ 





চিত্র নং ১৫। রাইজোম মৃদ্গত কাণ্ডের উদাহরণ। যেন ছুর্বা ঘাসে দেখা যায়। 
৪-সরাইজেমের বর্ধনশীল অগ্র, 1--নবতম বিটপ, 2- সর্বাপেক্ষা বয়স্ক বিটপ, 
$--অপেক্ষাকৃত বয়ন্থ বিটপ। 
[10, ৪,9, ঘাতাধ&7২ মহাশয়ের সৌজন্যে ] 


স্'তকল্দ : ইহা ছোট, মোটা ও ক্ফীত মৃদ্গত কাঁও; ইহাতে অতি 
ক্ষুদ্র শক্কপত্র থাকে । ইহাদের মুকুল বা চক্ষু থাকে; এই সকল মুকুল বা চক্ষু 
পরিণত হইয়া বায়ব কাণ্ড উৎপন্ন করে। আলু ম্ফীতকনের উত্ক উদাহরণ 
( চিত্র নং ১৬)। 


কর্ম: ইহাও ছোট, মোটা ও স্ফীত কাও। ইহার গাঁয়ে শঙ্কপত্র 
থাকে এবং গাত্র হইতে অন্থানিক মূল উত্পন্ন হয়। ইহার অগ্রে একট 


বা দুইটি মুকুল থাকে। ওল বড় কর্মের এবং কচু ছোট কর্মের উদাহরণ 
(চিত্র নং ১৭)| 


[ 8751৮) ৮১৮1৪ মস 99 লা] [85182 55021 এভচছিস 99 লন] 
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৬, ভারতের কৃষিশ্বাবস্থার পরিচয় 


বঙ্দ :--ইহার একটি চ্যাপটা চ:কতির তায় কাণ্ড থাকে। এই কা 
হইতে কতকগুলি রসাপ শঙ্কপত্র উৎপন্ন হইয়া উহাকে সম্পূর্ণরূপে বেষ্টন করে। 
খাদক সঞ্চিত থাকার জন্য শহ্বপত্রগুলি পুরু ও রসাগ হয়। এক বা একাধিক 
পার্ীয় মুকুল সহ অপরিণত অগ্র্যমুুল শক্কপত্রের মধ্যে আবৃত থাকে। 


পিয়াজ ও রস্থন কন্দের উদাহরণ (চিত্র নং ১৮)। 


অধিকাংশ মৃদগত কাণ্ডে খান সঞ্চিত হয়। ইহা! অব্যক্ত মুকুলকে প্রতিকৃল 
অবস্থা কাটাইন্লা উঠিতে সাহায্য করে এবং অগুকুল অবস্থা আসিলেই বর্ধনগীল 
সুকুলকে থাগ্ যোগাইয়া"নৃতন উত্তিদ সৃষ্টিতে সহায়তা করে। 






পপ ই 
খ্টক্ি 


টি 
ঠা 
নি 


চিত্ত নং ১৮। পিয়াজ হল্দের একটি উদাহরণ ( কেন্দ্রে উত্বীধচ্ছেদ ) 
[ 2১:8890 হইতে পুনরদধিত ] 


৮. উদ্ভিদের গঠন . ৬১ 
গজ (15৬) 
কাণ্ডের পর্ধ হইতে পত্র উৎপন্ন হয় এবং সাধারণতঃ ইহার বর্ণ সবুজ । 
দওড বা বৃস্ত (০9:৫০16) ; চ্যাপটা, চওড়া সবুজ অংশ বা! ফলক (51245) ও 
নিয় অংশ বাহার সাহায্যে পত্র কাণ্ডের সহিত সংযুক্ত থাকে বা পত্রমুল 
05৪৫ ৮৪৩০) লইয়! পত্র গঠিত। পত্রমূলে সাধারণতঃ উপপক্র (5270169) 
সংযুক্ত থাকে (চিত্র নং ১৯)। 
পত্র দণ্ডের সাহায্যে কাণ্ডের সহিত সংযুক্ত থাকে । ফলকে শিরার 
(129) জালিকা থাকে এবং শিরাসমূহের মধ্যবর্তা স্থান কোঁষ দ্বারা ভি 
থাকে । এসকল কোষের মধ্যে ক্লোরোফিল (০:10:0212511) নামক রঙ্গক 
থাকে। 





চিআ নং ১৯। পাতার বিভিন্ন অংশ | 
1 পত্রমূল, 2--উপপত্র, $- বৃত্ব, 4 মধাশিরা, £-শিরা, 6-প্রান্, 
প-স্কজক, ৪ অগ্র। 
[15 8. ও, 048 মহাশয়ের সৌজন্তে ] 


৬২ ভারতের কৃষি-বাবস্থার পরিচয় 


উদ্ভিদের পত্র সমাস্তরাল শিল্পা বিশিষ্ট (721161৮6106) বা জালিকা শিরা- 
বিশিষ্ট (080 ৬৫:০0) হইতে পারে। তুল শশ্য, জনার, ইচ্ছু, ঘাঁস প্রভৃতি, 
নকল একবীজপত্বী উত্তিদের পত্র সমান্তরাল শির1বিশিষ্ট ; শিক্বিগোত্রীয়, ভুলা, 
আম, নিম, গোলাপ প্রস্ভৃতি সকল দ্বিবীজ্জপত্রী উত্ভিদ্দের পত্র জালিকা শিরা 
বিশিষ্ট (চিত্র নং২০)। পাতার আকার, আল্লতন, অগ্রভাগ, প্রাস্ত, পুরুত্ব, 





চিত্র নং ২*। বামে জালিক! শিরাবিশিষ্ট পাত1। শিম, তুলা, আম, নিম, গোলাপ প্রভৃতি উত্ভিদে 
এই প্রকার শিরানিস্যাস দেখা বায়। ডাইনে সমান্তরাল শিরাবিশিষ্ট পাতা । ভুট। 
জনায়, আখ, ঘাস প্রস্ভৃতি উভভিদে এই প্রকার শিরাবিহ্যাস দেখ! যায়। 


[ 84840401709 ৪0৫ ঘ্য0009 ঃ হইতে পুরয়ঙ্থিত ] 


উদ্ভিদের গঠন ৬৩ 


খসখসে বা মোলায়েম ভাব প্রভৃতি বিভিন্ন উষ্তিদে বিভিন্ন প্রকার এবং এজন্ত 
এই সকল বৈশিষ্ট্যগুলিকে উত্তিদ সন্াক্তকরণে ব্যবহার করা হয়। 

রূপান্তরিত পত্রসমূহ হইল ২ - (১) বীজপন্র (০০5194903 ০: 569৫ 
169568), (২) পুষ্পধরশপত্র (20151 152৫8), (৩) পন্রাকর্ষ (169 €ত- 
01205) ও (৪) পত্রকণ্ীক (1681 00005) | 


বীজপত্তর £ উত্তিদের ইহারাই প্রথম পত্র। ইহাদের মধ্যে থাগ্চ সঞ্চিত 
থাকে এবং বীজ অঙ্কুরৌদগ্নমের সময় বধ নশীল ভ্রণ এই খাঁ ব্যবহার করে। 


ূ পু্পধরপত্ত : ইহা পুম্পের অংশ-বিশেষ এবং সাধারণতঃ উজ্জল ও 
আকর্ষণীয় বর্ণের হয়। 


পত্রকম্টক £ অনেক সময় পত্র ক্টকে রূপাস্তরিত হুইয়া উদ্ভিদের রক্ষক 
রূপে কাজ করে (চিন্ত্রী নং ২১)। 





চিত্র নং ২১। পত্র কণ্টকের উদাহরণ । 1--পত্র, 2--পত্রকষ্টক 
[(1,. 9. ৪, 02441 মহাশয়ের দৌজন্তে] 


পত্রাকর্ষ : অনেক সময় পত্র বা পত্রক (1562565) আকর্ষে রূপাস্তরিত 
হইয়া অবলশ্বনকে জড়াইস্বা বর্ধনশীল কাওকে ধাডা রাখিতে সহায়তা করে। 
টরগগ|ছ পত্রের "সাকর্ষে বূপাস্তরের উদাহরণ (চিত্র নং ২২)। 


৬৪ 





চিত্র নং ২২। মটর গাছের স্ৃত।র স্যায় রূপান্তরিত পত্র আকর্ষের একটি উদাহরথ। 
[লা £ হইতে পুনরদ্বিত। 


পুঙ্প (£10৬৩:) 
পুষ্প জনন অঙ্গ ধাঁরণ করে এবং এই অঙ্গ হইতে ফল, ফল হুইতে বীজের 
উৎপত্তি ঘটে। আদর্শ ফুল একটি দণ্ড (581) বা বৃস্তের উপর উপস্থিত থাঁকে 
এবং বৃস্তটি পুষ্পকে অনুকূল অবস্থায় মেলিয়া ধরে। পুষ্পদণ্ডের অগ্রভাগকে 
পুজ্পাধার (5০290৪০16) বলে এবং ইহার উপরেই বৃত্যশ (০০99), পাপড়ি 
(26০19) পুংকেশর (5:05) ও গর্ডকেশর (51501) আবর্ত বা এক- 
কেন্ত্রীয় চক্রাকারে (00200217020 22085) সন্গিবি্ থাকে। 


উদ্ভিদের গঠন ৬৫ 
বৃত্যুংশগুলি শক্ষের গায় ফুলের নিম্নভাগে অবস্থিত সবুজ অংশ বিশেষ এবং 
সবগুলিকে একত্রে বল! হয় বৃত্তি (০9158) | মুকুল অবস্থায় ইহারা পুণ্পের 
অন্তান্ত অংশগুলিকে রক্ষা করে। 
পাপড়িগুলি বৃতির অভ্যন্তরে চক্রাকারে সাঁজানেো! থাকে এবং ইহাদের 
সংখ্যা সর্বদাই বৃত্যংশের সংখ্যার সমান। পাঁপড়িগুলিকে একত্রে বলা হয় 
দলমগ্ডল (০০:0118)। পাঁপড়িগুলি সাধারণত রঙিন হয়। সাধারণভাবে 
বল! বাক্স, পাপড়ির রংই ফুলের রং। 


পুংকেশরগুলি দলমণ্ডলের অভ্যন্তরে অবস্থিত থাঁকে এবং ইহাদের 
সংখ্য। কি প্রকার ফুল তাহার উপর নির্ভর করে। প্রতিটি পুংকেশর দেখিতে 
সরু দণ্ডের মত হয় এবং এই দণ্ডের অগ্রভাগ গোলাকার বা চ্যাপটা হয়। 
শেষোক্ত অংশকে বলা হয় পরাগধানী (026 | 

পুংকেশরের স্ফীত অগ্রভাগকে বলা হয় পরাগধাঁনী এবং ইহার চারিটি 
কোটর থাঁকে $ ইহাদের বলা হয় পরাগন্থলী (601160-5505)। ইহাদের 
ভিতরে পরাগরেখু (601160, £:5109) (পুং অংশ) হট হয়। পরাঁগরেণুর 
আকার সাধারণতঃ গোলাঁকার বা ডিম্বাকাঁর হয়। পরাগধানী পরিণতি লাভ 
করিলে বিদীর্ণ হইয়া পরাঁগরেণুকে মুক্ত করে। 

গর্ভকেশর বা গার্ভপত্র (০৪:91) পুণ্পের কেন্দ্রে অবস্থিত থাঁকে। গর্ভ- 
কেশরের নিচের সামান্য স্কীত অংশকে ডিম্বাশয় (০%2:5) বা বীজের বাঁক 
(552৭ ০0) বল! হয়; ইহার মধ্যে অপরিণত বীজ বা ডিচ্বক (০5৮1) 
থাকে। ইহা পুণ্পের স্ত্র--অংশ। গর্ভাশয়ের উপরে সরু নলের মত অংশকে 
গর্ভদ্ড (9016) বলে। গর্ভদগ্ডের অগ্রভাগের স্ফীত অংশকে গর্ভমুণ্ড 
(5081279) বলে। 

গর্ভকেশরের নিমনভাগে বাক্সের স্তায় অংশকে ডিম্বাশয় বলে এবং ইহার 
মধ্যে অপরিণত বীজ বা ডিম্বক গঠিত হয় (চিত্র নং ২৩)। বীজে পরিণত না 
হওয়া পর্যন্ত ডিম্বাশয় ডিদ্বককে রক্ষা করে । যথাসময়ে ডিম্বাশয় ফলে পরিণত 
হয় এবং ইহার মধ্যে পরিণত বীজ থাকে । 

একই পুণ্পে পুংকেশর ও গর্ভকেশর উভয় অঙ্গ উপস্থিত থাঁকিলে পুষ্পকে 
উত্ভলিজ (5156য5৫1) বলা হয়। যখন কেবল পুংকেশর বা গর্ভকেশর থাকে 


তখন পুষ্পকে একলিজ (2::152%521) বলে। একলিঙ্গ পুষ্প ছুই প্রকার £ 
€ 





চিত্র নং ২৩। উপরে £ জবার উভলিঙ্গ পুম্পের দীর্ঘচ্ছেদ। 9%%£ -গর্ভমুও্, ৯--পুংকেশর 
96.৮.--গুংদও, ৮- পাপড়ি, ০-ডিম্বকলহ ডিম্বাশর। ০--বৃতি। 
নিচে ঃ সহবাসী উত্তিদ শশার একলিলস পুষ্পের দীর্ঘচ্ছেদ | 
বামে ঃ পুংপুষ্প। 9৮--পুংকেশর, ৮--পাপড়ি। 
ডাইনে £ স্ত্রীপুপ্প 9৮. গর্ভমুও, ৮- পাপড়ি, ০--ডিম্বাশয়। 
[7১ 9, 9, £014% মহাশয়ের সৌজন্তে ] 


পুষ্প (50810017865 0: 12912 1058:) ও সত্ীপুষ্প (9150015660৫. 
1200915 20 | যদি স্ত্ীপুষ্প ও পুংপুষ্প উভয়ে একই উদ্ভিদে বর্তমান, 
ঘাকে, তবে এ উত্ভিদকে সহবাসী (20০90098) বলা হয়; যদি পুংপুষ্প 


উত্ভিদের গঠন ৬৭ 


ও স্ত্ীপুষ্প বিভিন্ন উদ্ভিদে জন্মায় তবে এ উত্ভিদগুলিকে ভিনক্নবাসী (৫:০০508) 
বলে। গম, ধান, জোয়ার, আম, কমলালেবু, আঙ্গ,র প্রভৃতি উভলিঙ্গ পুণ্পের 
উদ্দাহরণ। তুষ্রা একলিঙ্গ পুণ্পের উদ্দাহরণ। শশা, কুমড়া, করলা, চিচিষ্গা 
প্রভৃতি সহুবাসী উত্ভিদের উদাহরণ। পেঁপে ও খেজুর গাছ ভিন্নবাঁসী উত্ভিদের 
উদাহরণ ( চিত্র নং ২৪)। 


পুম্পবিষ্যা।স ( 1108015595065 ) 


প্রধান কাণ্ডের অস্তে বাপার্থখে পাতার কক্ষে ফুল এককভাঁবে থাঁকিলে 
তাহাকে একক (01:62:5) ফুল বলা হয়। ইহারা যদি দলবদ্ধভাঁবে বিশেষ 
প্রকার দণ্ডের উপর অবস্থিত থাঁকে, তবে পুষ্পবিন্তাসের কৃষ্টি হয়। পুম্পবিস্তাসে 
মঞ্জরীপত্র (5:8০) নামক বিশেষ প্রকার পাতার কক্ষে এক এক একটি পুষ্প 
উৎপন্ন হয়। পুষ্পবিস্তাসের প্রধান দণ্ডকে বলা হয় পুম্পদ্ণ্ড (80015 ০: 
0900:)016) এবং প্রত্যেক ফুলের বৃত্তকে বলা হয় পুজ্পবৃত্তিক! (9691561)। 

পুষ্পবিস্তাস দুই প্রকার £ (১) অনিয়ত (70627166 01806171059) ; 
ইহাতে মঞ্জরীদণ্ড অনিিষ্টভাবে বাঁড়িতে থাকে এবং পার্থ শাখায় ফুল উৎপন্ন 
হয়। (২) নিয়ত (৫690166 ০: ০5096) ) ইহার বৃদ্ধি নিদিষ্ট এবং 
অগ্রভাগে একটি ফুল থাকে। অন্তান্ত ফুল অগ্রভাগের নিচে পু্পদণ্ডের পারছে 
ফুটে। 


অনিয়ত পুম্পবিন্যাস 

অনিয়ত পুমষ্পবিস্তাঁস বিশিষ্ট উত্ভিদসমূহকে নিম্নলিখিত পাঁচ শ্রেণীতে ভাগ 
করা যায়ঃ 

রেসীম 0০০০০০০)- পুষ্পদণ্ড দীর্ঘ হয় এবং পুষ্পবৃস্তিকার উপর ফুল হয়। 

মঞ্জরী (5০1.০)-_পুষ্পদণ্ড দীর্ঘ হয়; কিন্তু পুষ্পগুলি বৃস্তহীন (5995116)। 
উদাহরণ, গম। 

কোরিজ্ব (০০:০৮)-_পুষ্পদণ্ড দীর্ঘ হয়; কিন্তু পুষ্পবৃস্তিকাঁগুলি বিভিন্ন 
দৈর্ঘ্যের হইয়া ফুলগুলি একই তলে (1561) থাকে। সর্ধনিষ্ন পুষ্পবৃস্তিক৷ 





চিত্র নং ২৪। বিভিন্ন প্রকার পুষ্প। 


(1) ধান, গম, ডাল শস্ত প্রসৃতির উভলিঙ্গ পুষ্প। ॥&. গর্ভমুও, 2. পরাগধানী, 
৪. গর্ভদ্, 4 দলমগ্ুল, 6. পাঁপড়ি, 6. বৃতি, *. বৃত্যংশ, ৪, পুষ্পাধার, 9. দণ্ড । 


(0) সহবাদী উত্ভিদ ভুটার একলিঙ্গ পুষ্প। ॥* শ্ত্রীপুষ্প (০০ ০: €৪:) 2, পুংপুষ্প 
(রেশমী খোবা1--68856] )। 


(01) ভিন্নবাসী উত্তিদ পেঁপের একলিঙ্গ পুশ্প। 4, কেবলমাত্র স্ত্ীপুষ্প ধারক পেঁপে গাছ। 
3, কেবলমাত্র পুংপুষ্প ধারক পেপে গাছ। 


1, স্ত্ীপুষ্প, 2. পুংপুষ্প, 8. গর্ভমুণ্ড, ও 4. ডিম্বাশয়। 


[ লু, %. &৯] মহাশয়ের সৌজন্ে ] 


উদ্থিদের গঠন | ৬৯ 
দীর্ঘতম হুয় এবং তৎপরবর্তাঁ পুষ্পবৃস্তিকাগুলির দৈর্ঘ্য অপেক্ষারন্কতভাবে কম 
হইতে থাকে । 

ক্যাপিটিউলম বা হেড (০৪010019010 0: 17629)--পুষ্পদণ্ড এখানে মোটা 
ও চ্যাপট! ছোটি থালার ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট এবং ইনার উপরে বৃত্তহীন পুষ্প- 
গুলি সাজানো থাকে । কনিষ্ঠতম ফুল কেন্দ্রে অবস্থিত থাকে এবং অপেক্ষাকৃত 
বয়স্ক ফুল প্রান্তের নিকটবর্তাঁ থাকে । উদাহরণ, হুর্যমুখী। 

ছত্র (401৮০1)-_ পুষ্পদণ্ড ছোট এবং পুষ্পবৃস্তিকাগুলির দৈর্ঘ্য সমান । 


নিয়ত পুঙ্পবিষ্যাস 


নিয়ত পুষ্পবিষ্তাস একপাশ্বীয় (00190119518) হইতে পারে ; ইহাতে 
প্রধান পুষ্পদণ্ডের একটি মাত্র পার্খশাখা থাকে। অথবা দ্বিপার্শ্ীয় 
(01610851077) হইতে পারে; ইহাতে প্রধান পুষ্পদণ্ডের দুইটি পাশ্বশাখা 
থাকে। এই পার্খশাখার প্রত্যেকটির আবার দুইটি উপ-পার্খশাখ। থাকে 
(চিত্র নং ২৫)। 


পরাগযোগ ও গর্ভাধান (৯০118750020 557007550072) 


বীজ উৎপাদনের পুর্বে উদ্তিদে পরাগযোগ ও গর্ভাধান হয়। পরাগধাঁনীর 
মধ্যে পরাগরেণ্‌, পুং জনন কোষ (0816 ৪৫007 ০৪11) ও ডিম্বাশয়ের মধ্যে 
ডিম্বক স্ত্রী জনন কোষ (65010812 €) ০11) গঠন করে । 

পরাগযোগ দুই প্রকার। একই ফুলের পরাগধানী হইতে পরাগরেণু সেই 
ফুলেরই গর্ভমুণ্ডে স্থানাস্তরিত হইলে তাহাকে বলা হয় স্ব-পরাগযোগ (5614 
70111280107) | একই প্রজাতির একটি উদ্ভিদের ফুলের পরাগরেণু অপর একটি 
উদ্ভিদের গর্ভমুণ্ডে পৌঁছিলে ইতর-পরাগ্ীযষোগ (০:০93-০011179500) ঘটে । 
কোন কোন উদ্ভিদে পরাগযোগ না ঘটা পর্যন্ত পুষ্প প্রস্ফুটিত হয় না ; ফলে সেই 
সকল পুণ্পে কেবল স্ব-পরাগযোগই সম্ভব । ধান ও গমে দ্ব-পরাগ যোগই 
নিয়ম। বায়ু, কীটপতঙ্গ, জল, শামুক, পাঁখি প্রভৃতির মাধ্যমে ফুলে ইতর- 
পরাগযোগ সংঘটিত হয়। 


৭০ ভারতের কৃষি-বাবস্থার পরিচয় 


বায়ুপরাগী (জ100 9011779651) ফুলগুলি সাধারণতঃ ছোট হয় এবঙ 
ইহাদের বর্ণ ও গন্ধ স্বল্প পরিমাণে থাঁকে বা মোটেই থাকে না। এই সকল 
পুষ্পের পরাগরেণু শু হয় এবং প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। গর্ভমুণ্ড পক্ষল হয়৷ 
এবং পরাগরেণু ধরিবাঁর উপযোগী হইয়া! গঠিত হয়। 





চিত্র নং ২৫। বিভিন্ন প্রকার পুষ্পন্য্যাস 
অ'নয়ত ( উপরে ) £ 
৪স্৮রেসীম, -কোরিদ্ব, ০.মঞ্জরী, (ুস্ছত্র, ০-্ব্যাপিটিউজম । 
নিয়ত (নিচে ) £ 
£-বৃশ্চিকাকার (8০০:9080) 
£--শুগাকার (891100910) 
৮-দ্বিপার্খীয় | 


( একপার্থীয়) 


[75. 9. 9. ছে মভাশয়ের সৌজন্যে ] 


পতঙ্গপরাগী (25206 20011129650) ফুলগুলি সাধারণত; উজ্জল বর্ণ বিশিষ্ট 
ও গন্বযুক্ত হয়। ইহার্দের পাপড়ির নিম্ভাগে সাধারণতঃ মধু গ্র্থি থাকে, 
ইহা হইতে মিষ্ট রস ক্ষরিত হয়। পরাগ আঠাল হয়; গর্ভমুণও্ডও এক প্রকার 


উদ্ভিদের গঠন ৭১ 


আঠাল রস ক্ষরণ করে। এই রসে পরাগরেণু আটকাইয়া যায় ও অন্কুরিত 
হয়। মধুর সন্ধানে এক ফুল হুইতে অন্ত ফুলে যাইবার সময় অজানিতভাবে 
পতঙ্গগুলি পরাগরেণু স্থানান্তরিত করিয়া ইতর-পরাগযোগ ঘটায়। মৌমাছি, 
প্রজাপতি, মাছি, গুবরে পৌঁকা, বোলত! প্রভৃতি পতঙ্গ ইতর-পরাগযোগে 
সাহীাষ্য করে। 





চিত্র নং ২৬। পুষ্পের গর্ভাধান প্রক্রিয়]। 


4- পরাগ রেণু | (পুং কোষ) 

8- স্ত্রী অংশের গর্ভমুণ্ডের ভিতর দিয়! পরাগ নলিক| (001190 698) বৃদ্ধিগ্রাপ্ত হইয়] 
গূর্ভদণ্ডের ভিতর দিয়] ডিম্বাশয়ে পৌছে । এখানেই গর্ভাধান প্রক্রিয়! সংগঠিত হয় এবং ইহারই ফলে 
বীজ গঠিত হয়। প্রতিটি ডিম্বফের সহিত একটি পরাগরেণু মিলি হইয়া! বীজ গঠন করে। 


15. ৪. ৪. ঘা মহাশয়ের সৌজন্যে ] 


৭২ ভারতের কৃষিস্বযবস্থার পরিচয় 


গর্ভমুণ্ডে পৌছিবার পর পরাগরেণু অস্থুরিত হয় এবং একটি ছোট নল 
উৎপন্ন করে। এই নল গর্ভদণ্ড ও ডিম্বাশয়ের ভিতর দিয়া ডিম্বকে পৌঁছিয়! 
পুংজনন কোষ মুক্ত করে। ডিম্বকস্থ জ্রণস্থলীর (21212750 99০) ভিতরে স্তর 
জনন কোষ পরিণতি লাভ করে। পুংও স্ত্রী জনন কোষ উভয়ে নিকটবর্তা 
হইলে পরম্পর মিলিত হয় এবং এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় গর্ভাধান। পুং 
জননকোষ কতৃক স্ত্রী জনন কোষের গর্ভাধানের ফলে জাইগোট (256০6) 
বা নিষিক্ত ডিম্ব গঠিত হয়। গভর্ণধানের উদ্দীপনার ডিম্বক হইতে বীজ এবং 
ডিম্বাশয় হইতে ফল গঠিত হইতে সাহায্য করে (চিত্র নং ২৬)। 


ফল (চিত) 


পরিণত ডিম্বাশয় হইল ফল এবং পরিণত ডিস্বক হইল বীজ। ডিম্বাশয়ের 
পরিপক আবরণ ফলের ফলত্বক ( 66109: ) গঠন করে এবং ইহা! ফল ও 
অভ্যন্তরস্থ বীজকে রক্ষা করে । 


ফুলের বিভিন্ন রূপান্তরিত অংশ ভক্ষণীয় হইলেই আমরা ফল শব প্রয়োগ 
করি। পরিপক্ক ডিম্বাশয় হইতে যাঁহা গঠিত হয় তাহাই হইল প্রকৃত ফল 
( £০০ £016), যেমন, টোম্যাঁটো, শসা, আম, আঙ্গুর প্রভৃতি । অন্তান্তি অংশ 
হইতে যে সকল ভঙ্ষণীর় অংশ গঠিত হয় তাহাদিগকে অপ্রকূত ফল 
(29192 0910) বলে। আপেল, নাশপাতি, কাজুবাদাম প্রভৃতির ক্ষেত্রে 
পুষ্পাধারই তথাকথিত ফল গঠন করে (চিত্র নং ২৭)। ডুমুর, ভু'তিফল, 
আনারস ও কাঠাল পুষ্পবিন্তাস হইতে গঠিত অপ্রক্কৃত ফল। 


ফল একক (91815 ) বা গুচ্ছিত (288:58906 ) হইতে পারে । আম 
একক ফল, কিন্তু আঁতা ও কাঁঠাল গুচ্ছিত ফল। 


ফলকে ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়ঃ (১) নীরস (5) ও সরস 
(21655 )। নীরস ফলকে আবার তিন শ্রেণীতে ভাগ করা বায় £ 


(ক) অবিদধারী (17061550270), (খ) বিদ্বারী (05115027/) ও 
(গ) ভেদক (501:15008 ) 


উদ্ভিদের গঠন ৭৩ 
অবিদ্ধারী নীরস কল 


এই শ্রেণীর ফলের ফলত্বক নীরস ও শক্ত হয় এবং কখনও ফাঁটে না। 
ফলত্বক পচিয়া! গেলে বীজ মুক্ত হয়। 

অবিরারী নীরস ফল নাট (74), আযাকীন (2০60০ ), ক্যারিওপসিস 
(08:501%5 ) ও সামারা (5210919 )-_এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত | 


নাট--শক্ত ও কাষ্ঠল ফলত্বকযুক্ত এক-বীজবিশিষ্ট ফল (কাভুবাদাম ) 
(চিত্র নং ২৭ )। 


মা ২ 7 সী 
২ ৃ 4$ 11 
৫ নে 





চিত্র নং ২৭|। অ. ফ. চিহ্নিত বৃহৎ স্দীত অংশ কাজুবাদামের অগ্রকৃত ফল (পু্পাঁধার )। 
প্রকৃত ফল নিচে হয় এবং ফ. চিহিতত (দীর্ঘচ্ছেদ ) প্রকৃত ফল অধিদারী নীরন ফলের (নাট ) 
একটি উদাহরণ [1,, 9. 9. ৪0144 মহাশয়ের দৌজন্যে ]। 


৭8 ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 


আ্যাকীন- চামড়ার স্তাঁয় ফলত্বকযুক্ত এক-বীজবিশিষ্ট ফল। ফলদ্বক ও 
বীজদ্বক সম্পূর্ণ পৃথক থাকে ( গোলাপ, হুর্যমুখী ) (চিত্র নং ২৮)। 

ক্যারিওপ.সিস-- ইহ আযাকীনের মত, তবে ফলত্বক ও বীজত্বক যুক্ত 
থাকে (গম, ধান, ঘাসের বীজ ) (চিত্র নং ২৯)। 





চিত্র নং ২৮। 4& £ হুর্যমুখীর ক্যাপিটিউলমের একটি রেখাচিত্রে তিনটি আ্যাকীন ( এক বীজ 
বিশিষ্ট ফল)। পুষ্পাধার ও মগ্ররী পত্রাবরণের (1:80%5 ০£ [:05০190:9 ) পত্র দেখান: 
হইয়াছে। ভারতের সমতল অঞ্চলে হুর্যমূখী যত্রতত্র দেখা যায়। 
7 $ বাটারকাঁপ (৮৪৮৮০:০০) ) উত্ভিদের একটি আযাকীনের ( এক বীজবিশিষ্ট ফল) 
দীর্ঘচ্ছেদের রেখাচিত্র।॥ উত্তর ভারতের শীত-প্রধান অঞ্চলে বাটারকাঁপ জন্মায় । 
[74 9, ৪. সাচার মহাশয়ের সৌজন্তে ] 


চিত্র নং ২৯। ধানের বীজ 


ক্যারিওপসিসের একটি 
উদাহরণ । 
[ 15. 9.9. 04 





মহাশয়ের সৌজন্যে ]1 
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৭৬ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 


সামারা-ইহা পক্ষল আযাকীন বিশেষ | ফলত্বক চওড়া হইয়া পক্ষের 
মত হয় (মাঁধবীলতা ) (চিত্র নং ৩৯)। 


বিদ্বারী নীরস ফল 


বিদারী নীরস ফলকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়; €১) শিম্ব 
(1280706), (২) ফলিকল (20111016) ও ক্যাপজিউল! (0৪09012)। 

শিদ্ষ--ইহা! একটি মাত্র গর্ভপত্র হইতে জন্মে; ফল পাঁকিলে দুই সন্ধি 
বিদীর্ঘ হয় ( শিম, মটর ) (চিত্র নং ৩০ )। 

ফলিকল-_ইহাও একটিমাত্র গর্ভপত্র হইতে উৎপন্ন হয়; পাঁকিলে কেবল 
পুরঃসন্ধিতে বিদীর্ণ হয় [ক্যালাট্রোপিস (০81800213), ারকিউলিয়া 
(561:09118) ] ( চিত্র নং ৩১) | 

ক্যাপলিউল-_ইহা ছুইটি বা ততোধিক যুক্তগর্ভপত্র হইতে জন্মে; ফল 
পাকিলে ফলত্বক নিয়মিত বা অনিয়মিতভাবে ব1 ছিদ্রের মাধ্যমে নানাভাবে 
বিদীর্ঘ হয় ( তুলা, জবা ) (চিত্র নং ৩২)। 





চিত্র নং ৩২) বিদারী নীরম ফল ক্য।পসিউলের উদাহরণ । বামৈ £ জব1। ডাইনে £ ভুলার 
শু টি (১০))। 


[7 ৪, ৪, ঘা &% মহাশয়ের সৌজন্যে ] 


উদ্ভিদের গঠন ৭৭ 
ভেদ্ক কল 


ইহা যুক্ত গর্ভপত্র বিশিষ্ট গুচ্ছিত ফল। পাকিলে গভ পত্রগুলি পরম্পর 
পৃথক হইয়! যায় ; কিন্তু বীজ মুক্ত করিবার জন্ত বিদীর্ণ হয় না [ধনে, জপ- 
পিতরি (40061107), জিরেনিয়াম (06152171010) ]। 


সরল ফল 
ড্রপ (৫:09৫)--ইহা একটি সরস ফল; কঠিন অস্তম্বকের মধ্যে বীজ 
থাকে ( আম, নারিকেল, বাদাম ) (চিত্র নং ৩৩) 





চিত্র নং ৩৩। নারিকেল ও আম ড্রপের উদ্দাহরণ। 


বামে £ নারিকেল (প্রস্থচ্ছেদ )। ব--বহিস্ত্ক (901081)) (096978110)। 
ম-_মধ্ন্বক (2099009:) তত্তময় (£101058) | অ- অন্তসৃক (60০০৪১) কঠিন। 


মন্তব্য : কেনের ছোট চিত্রে নারিকেল বীজের উপরের অংশ দেখানে। হইয়াছে; গ্োলা- 
কার ছিদ্র তিনটির যে কোন একটি দিয়া বিটপ বাহিরে আসে । 


ডাইনে! আম (দীর্ঘচ্ছেদ)। ব--বহিস্বক, ম--মধাত্বক (সরস)। অ--অন্থত্বক 
( কঠিন) বীস্প্বীজ। 


[15 5. 9. 01448 মহাশয়ের সৌজন্ে ] 


৭৮ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 


পোঁম (2০:2০) পুষ্পাধার স্ফীত ও রসাল হইয়া অপ্রকৃত ফল গঠন করে 3 
গভপিত্র কেন্ত্রস্থলে থাকে ( আপেল, নাঁশপাঁতি ) চিত্র নং ৩৪)। 

বেরি (9০::5)--সরস শাসের ভিতরে কয়েকটি বা অনেকগুলি বীজ 
থাকে (আঙ্গ,র, টোম্যাটো, কলা ) ( চিত্র নং ৩৫ )। 





চিন্ত্রনং ৩৪1 আপেল (দীর্ঘচ্ছেদ) হইল চিত্র নং ৩৫। টোম্যাটো (দীর্ঘচ্ছেদ) 
পোমের একটি উদ্বাহরণ। হইল বেরির উদাহরণ। 
[1,. 8. ৪, ছা ষহাশয়ের সৌজন্যে ]।. [15 8, 9. 01447 মহাশদের সৌজন্যে ] 
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২ ২ 
৭ ২ 


চিন্ত্র নং ৩১। ফ্লাঠাল ও আনারন গুগচ্ছত কলের উদাহরণ। 
বীয়ে £ কাঠাল] ফল (সমগ্র ফল), মধ্যেঃ ফাঠাল ফলের দীর্ঘচ্ছেদ' 
ডাহনে £ আনারস। [75 ৪, 9, 0 মহাশয়ের সৌজন্কে ] 


১. 


উদ্ভিদের গঠন ৭৯ 


নর ফল--একই পুষ্পাঁধারের উপর এক গুচ্ছ ডিম্বাশয় হইতে উৎপন্ন 
হয়; গাঁকিবার পর ফলগুলি পৃথক হুইঘ্রা থাকে বা একত্র হইয্া যায়। ট্রবেরি 
(98৪25) একটি সরস ফল? ইহাতে পুম্পাধার ল্কীত হুইয়া সরস হয়। 
আনারস, ভুতিফল ও কীঠাঁল ফলে পৃথক কয়েকটি ফুলের ডিম্বাশয় একত্র হইয়া 
একটি যৌগ্নিক (2915016) ফল গঠন করে (চিত্র নং ৩৬)। 


বীজের বিস্তার (99০৭ 1)1861551) 


প্রধানত বায, জল, জীবজ্ধন্ত ও শুঁটির সজোরে বিদারণ প্রভৃতির সাহায্যে 
ফল ও বীজ বিস্তার লাভ করে। কোঁন কোন নীরদ ফল সজোরে ফাটিয়া 
বায় এবং বীজ দরে নিক্ষিপ্ত হয় ( চিত্র নং ৩৭ )| কোন কোন ফলে পাখনার 
মত অংশ থাকে ; বাতাসের সাহায্যে ইহারা বহুদুর বিস্তার লাভ করে (চিত্র 
নং ৩৮ ও ৩৯)| কোন কোন ফলের মধ্যত্বকের মধ্যে বাঁযু আবদ্ধ থাঁকার 
কলে ইহারা জলে ভাসে এবং ভাসমাঁন অবস্থায় বহুদুরে চলিয়া যায়। 
কয়েক প্রকার ফলে আবার কাঁটা বা অস্কুশ থাকে ; মানুষের পোঁশাঁকে বা 
পণ্ডুর লোমে অটকাইয়া ইহারা বহুদূরে স্থানান্তরিত হয় ও পরে বরিমা 
পড়ে। পণ্ড ও পাখি সরস ফলথায়; কিন্ত বীজ হজম হয় না, পাখি ও 
পণ্তর মলের সহিত উহার সম্পূর্ণ অবিকৃত ও অস্কুরোদগমণীল অবস্থায় বাহির 
হইয়া আসে । 





চিন্তে নং ৩৭ সরিষ।র শুটি পাকিবার পর সজোরে বিদীর্ঘ হয় ও বীজ বেশ কয়েক ফুট দুরে 
ছড়াইয়। পড়ে। 


[1 8.৪, 04 মহাশয়ের দৌলন্যে ] 





চিত্র নং ৩৮। বায়ুর সাহায্যে বিস্তৃত হইবার 
জহ্য কোন কোন বীজে পালকের 
হ্যায় অংশ বিশেষ গঠিত হয় 
( ক্যালাট্ট্রোপিস ) 
[1,. 9. ৪. ঢের& মহাশয়ের সৌজন্যে ] 





চিত্র নং ৩৯। বায়ুর সহায়তায় বিস্তার লাস্ত করিবার উদ্েগ্তে কোন কোন বীজের বীজত্বক 
চ্যাপটা হইয়] পাখনার মত হয় ( গর্জন )। 
[ 7. ৪. 9. [08447 মহাশয়ের সৌজন্যে ] 


[লি 


চ 


শ্ম স্্ 


এপ পক সপ বাসি পক ০০০৯০৭৮- এরপপপ সপ  শপ জ 


হত» চি 6, 
নু 





স্ব ন্ | রর রগ 
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ফটে! নং ১৯। 
নংরিসেল (উপরে ) ও আম (নিচে ) ডুপ নামক সরল ফলের সাধারণ উদাহরণ |, 
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ফটে1২১। 
ধরোপণের ৪* দিন পরে ( ফুল গঠন আরন্ত হইবার ঠিক পৃকে) ধানে শ্যামোদিয়ন সালফেট 
ছড়ানে। হইতেছে। 


উদ্ভিদের গঠন ৮১ 
সংক্ষিগুসার 


খাছ্ছের প্রাথমিক উৎস হইল উদ্টিদ ; কাঁজেই সকল সজীব প্রাণীর নিকটই 
উদ্ভিদের ভূমিকা অতিশয় গুরুত্বপুর্ণ । উদ্ভিদ মানুষকে বস্ত্র, আশ্রয়, ওষধ এবং 
শিল্প ও বাণিজ্যের কীচামলিও সরবরাহ করে। মানুষ তাহার প্রয়োজন 
মিটাইবার উদ্দেশ্টে প্রাকৃতিক উদ্ভিদসমূহের মধ্য হইতে সযক্ে বাছাই করিয়া 
দরকারী উত্ভিদগুলিকে উন্নত করিয়াছে । 


যে বিজ্ঞান উদ্ভিদ সম্পর্কে আলোচনা] করে তাহার নাম উত্ভিদ্ববিষ্! 
(১০/৪2)। উদ্ভিদের আকৃতি, গঠন ও কার্য সম্পর্কে আঁলোঁচন! করার উদ্দেশ্রে 
এই বিজ্ঞানকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে । উদ্ভিদ সরলতম এক- 
কোঁধা ব্যাঁকটিরিয়] হইতে জটিল বহুকোষ সমন্থিত বৃহৎ বৃক্ষ পর্যস্ত হইতে পারে । 
এই ছুই চরম পর্যায়ের উদ্ভিদের মধ্যে বিভিন্ন আচরণের বিভিন্ন প্রকার বন 
উদ্ভিদ আছে। 


উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ ও তাঁহাদের কার্যসমূহ হইল, মূল মাটি হইতে জল ও 
খাগ্ঠ পদার্থ শোষণ করে এবং উদ্ভিদকে মাটির সহিত দৃঢ়ভাবে আটকাইয়া 
বাখে, কাওড বায়ব অংশসমূহ ধারণ করে এবং জল ও তাহাতে দ্রেব পোঁষক 
পদার্থকে পাতায় বহন করিয়া! লইয়া যাঁয়; উদ্ভিদের বধ্মান অংশগুলির জন্য 
পাতায় খাছ তৈয়ারি হয় ; এবং ফুল হইতে বাজ ধাঁরণকাঁরী ফল উৎপন্ন হয়। 
নল হইতে নৃতন উত্ভিদের জন্ম হয়| অনেক ক্ষেত্রে উত্ভিদ বীজরূপেই জীবন 
গাঁরস্ত করে এবং বাঁজরূপেই তার জীবনের অস্ত ঘটে | 

উত্ভিদ দেহ অসংখ্য কোষে বিভক্ত এবং কোষগুলিই হইল উদ্ভিদের কার্য ও 
শঠনের চরম একক। একই প্রকার গঠনবিশিষ্ট ও একই প্রকার কার্য করে 
এইরূপ অনেকগুলি কোষ লইয়া একটি কলা গঠিত হয়। বিভিন্ন কলা এক 
পঙ্ষে উদ্ভিদদেহ গঠন করে। 

বহু বিভিন্ন অংশ দারা বীজ গঠিত ; ইহাদের মধ্যে জণ খুবই গুরুত্বপুর্ণ, 
কারণ উহাই হইল উদ্ভিদের সুক্ষ সংস্করণ এবং অনুকূল অবস্থায় পরিণতি লাভ 
করিয়া উদ্ভিদ গঠন করে। বায়ু, জল ও তাপমাত্রা অস্কুরোদগমকে প্রভাবিত 
করে। বীজের অদ্কুরোদগমের জন্য এ তিনটির প্রত্যেকটিই ন্যুনতম পরিমাণে 
আবশ্ক | 


৮২ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 


কৃষিকার্ধে বিশুদ্ধ, নুস্থ ও টাটকা বীজের প্রয়োজন । বীজ পরী করিয়] 
এ সকল গুণ আছে কিনা তাহা জান! যায় । 

ভার গ্রহণ, আরোহণ, সঞ্চয় ও শ্বাস-প্রশ্বীসের জন্ত মুল পরিবতিত হয়, 
আরোহণ ও খাছ্সস্ভার সঞ্চয়ের জন্ত কাণ্ড রূপান্তরিত হয় ; রক্ষণ ও আরোহণে 
সাহায্যের জন্য পত্র বূপাস্তবিত হয়। পরাগযোগ ও গভণধানে সাহায্য 
করিবার উদ্দোশ্টে ফুল প্রতিযোজিত (960) হয়| বিস্তার ও বংশবৃদ্ধির 
উদ্দেশ্তে ফল ও বীজ প্রতিযোজিত হয়৷ 

পরাঁগযোগ ও গভধানের স্বাভ।বিক প্রক্রিপ্নার ফলে উদ্ভিদের ফল ও বীজ 
গঠিত হয়। 


প্রশ্ন 


১। উতিদ মানুধের কি কি প্রয়োজনে লাগে ? 

২। উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ রূপান্তরিত হইয়! কি কি গঠন করে এবং কেন? 

১। বীজ পরীক্ষার গুরুত্ব কি? উত্তম বীজের বৈশিষ্ট্য কিকি? 

৪। মুল, কাণ্ড, পত্র, পুষ্প, ফল ও বীজের মুখ্য কার্য কিকি? 

৫ | পরাগযেগ কাহাকে বলে? বিভিন্ন প্রকার পরাগযোগের উল্লেখ কর। কি করিয়া এ 
সকল পরাগযোগ সংঘটিত হয়? 

৬। গর্ভাধানকি? ইহার প্রনোজনীয়ত1 কি? 


সহায়ক পুস্তক 


0০9165, [.58110 5.১ 4419 £79679406607%) 6০ 0196 230451% ০) 21075090 01079 14070800905, 
02990, & 00. দা ০70 7956 

20015) 2১০ 0০৮ এ 01638 73০০ ০) 13919805602. 010$5928165 70998, 08190609 
1953 

চ6725910, 0167780 157750922, 010%+9 1127%41 ০]7 2০01270%, 41009750870, ৯3০০৮. 0০0, 
বদ ০:00, 01206) 1501620505 1950 

না, ঠা) ১7567004650 0 20451, 81০91972115 5৬ 5০৮ 1956 

চ6৪০৮%]১ 0901955 :40710%766107 7304518/5 0০০০৮) [59200031964 

[60079805) [116 80 2). 1য়, (158,470 17507005010% 6০ 2702502740716811/16, 
15006700805 92990, ৬ 0০. 14004020, 2968 


ষষ্ট অধ্যায় 
উদ্ভিদ জীবন (21817 1166) 


উদ্ভিদ একটি কর্মচঞ্চল জীব এবং ইহার মধ্যে অবিরাম নানাপ্রকার কার্য 
পংঘটিত হইতেছে । এ সকল কার্ধ উত্ভিদের বৃদ্ধি, পরিপতি ও জনন সম্পকিত 
এবং সজীব প্রোটোপ্লাজমের (15008 0:00091850) উপর নিভরদীল। 
প্রোটোপ্লাজমকে “জীবনের মূল ভিত্তি” (06 01759৩1 0855 ০6116) 
বলিয়া অভিহিত করা হয়। বায়ু, জল, আলোক, তাপমাত্রা ও মাটির সহিত 
প্রোটোপ্লাজমের সক্রিনত। উদ্ভিদে প্রাণ বজায় রাখার জন্য দায়ী। এই সকল 
অপরিহার্য কর্মততপরত] বন্ধ হইয়া গেলে উদ্ভিদের মৃত্যু ঘটে (চিত্র নং 
৪০ ও ৪১)। 


শোষণ (980298197) 


উদ্ভিদ প্রয়োজনীয় পৌঁক মৌল মূলের মাধ্যমে তরল অবস্থায় শোষণ করে 
এবং গ্যাপীয় ও তরল অবস্থায় পাতার মধ্য দিয়! শোষণ করে । 

বিষ উত্তিদ বাঘ হইতে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড পায় এবং জল 
হইতে হাইড্রোজেন গ্রহণ করে। নাইট্রোজেন, ফপফোরস, পটাশিয়ম, ক্যাল- 
সিয়ম, ম্যাগনেসিয়ম, সালফার, আইরণ এবং অন্তান্য মৌল উদ্ভিদ মৃত্তিকার জল 
হইতে গ্রহণ করে এবং অস্মোসিস (০9099 প্রক্রিয়ায় মুপারোমের 
সাহায্যে শোষণ করে। 

কোষ যখন জলে পুর্ণ হয়, তখন কোষপ্রাচীর প্রসারিত হয় এবং কোঁষকে 
রসম্ফীত (010) বল! হয়। এই রসম্কীতির ফলেই উদ্ভিদের সরস অংশ, 
যেমন পত্র, পুষ্প, কোমল বিটপ প্রভৃতি তাহাদের আকৃতি ও গঠন বজায় 
রাখিতে পারে। উত্ভিদ হইতে জল অতিরিক্ত পরিমাণে বহিষ্কৃত হইলে কোষ 
সমূহের রসক্ষীতি হাস পায়; ফলে পত্র, পুষ্প ও বিটপ শুকাইয়া নেতাইয়া 
পড়ে। 


৮৪ ভারতের কৃষি-বাবস্থার পরিচয় 


সজীব উত্ভিদকে একটি বৃহৎ অন্মোটিক্‌ চাপ (090606 01695016) 
তন্ত্রবূপে মনে করা যায় এবং উদ্ভিদের অসংখ্য কোষসমষ্টির প্রত্যেকটি এই 
তন্ত্রের একক-বিশেষ। যে সকল অংশ, যেমন মূল, কা, শাখা ও পত্র প্রভৃতির 
মাধ্যমে উত্তিদ তরল পদার্থ শোষণ করে, সেই সকল অংশের কোষের সেলু- 
লোজ (০61101099) দ্বার! গঠিত কোষ প্রাচীর ভেগ্ক ঝিল্লীবূপে (85 & 06£016- 
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চিত্র নং ৪*। সবুজ পত্রের সজীব কোষ (বহুগুণ বধিত )। 


কোষপ্রাচীর (9911 '্ম৪1])_ ইহা! কোষকে রক্ষ। করে, 
সাইটোপ্লাজম (658০21880)- কোষের থকৃথকে দজীব পদার্থ ঃ 
ভ্যাকুওল (₹&০৪০1০)--কোষের সাইটোপ্রাজমের ভিতরে রন্ধ,বিশেষ ? 
নিউক্রীয়স (0001908)__ কোষের প্রাণকেজ ; 
প্লাসটিড (01856) সবুজ পদার্থ, ইহ! খাছ্য তৈয়ারি করে। 
সজীব কোষের পদার্থগুলি যে অবিয্নত আবতিত হইতেছে তাহা! তীরচিহ দারা 
প্রকাশ কর! হইয়াছে । ৃ 
[ যার £ হইতে পুনরক্কিত।] 
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৮৬ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 


81912 70677119116) কাঁজ করে এবং জল ও তাহাতে দ্রব পোষক (060616) 
লবণ তাহার মধ্য দিয়া ভিতরে প্রবেশ ও বাহিরে নির্গত হইতে পারে৷ কিন্ত 
এই সকল কোষের কোঁষপ্রাচীরে সজীব প্রোটোপ্লাজমের বিল্লীরূপ অতিরিক্ত 
একটি পদ্ণা থাকে যাহার ভেদক ক্ষমতা নির্বাচনমূলক (921600%5 
76706811110) 1 প্রোটোপ্রাজমের এই ঝিল্লী উদ্ভিদের মধ্যে কোষ হইতে 
কোধাস্তরে এবং মাটি হইতে উদ্ভিদের মূলে জল ও দ্রব পোঁষক লবণের প্রবেশ 
ও নির্গমন নিয়ন্রণ করে। এই সজীব ঝিল্লীই মূলের কৌঁষ হইতে পৌষক রসকে 
মাটিতে ব্যাঁপনে (16099101)) বাঁধাঁদান করে । 

উদ্ভিদের আভ্যন্তরীণ গঠন লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে বাঁড়ীর দেওয়ালে 
যেমন একটির পর একটি ইট সাঁজাঁনো থাকে, উত্তিদ দেহও একটির উপর একটি 
কোষ স্থাপিত হইয়া অসংখ্য কোষ লইয়া গঠিত হয়। যেহেতু প্রত্যেক কোষ 
তাহীর পার্বর্তা কোষ হইতে ভেগ্য কোষপ্রাচীর দ্বারা পৃথক থাঁকে, সেইহেত 
অস্মোসিস্‌ প্রক্রিয়ায় পোঁষক রস কোষ হইতে কোঁষান্তরে চলিয়া যাঁয়। 
কোঁষ-মধ্যস্থ কোষরস (০৪11 ৪9) নামক তরল পদার্থের গাঁটীভবন 
(০০0০2108610) জল ও পোষক দ্রব্যের চলন নিয়ন্ত্রণ করে। (চিত্র নং ৪২) 

চতুদিকস্থ মৃত্তিকার জল অপেক্ষা উত্তিদ মূলের কোষরস অপেক্ষাকৃত গাঁ 
থাকে ; কাজেই মাটি হঈতে জল সহজেই মূলের কোষে প্রবেশ করে। 
উদ্ভিদের মেকি মূল হইতে উপরের দিকে পাতার কোষরসের গাট়ীভবন 
অপেক্ষারুত ভাবে বেশি থাঁকে | এই ক্রমবধণান গাঁটীভবনের উপস্থিতির ফলে 
মূল হইতে বেশ কিছু দূরত্বে অবস্থিত পাতাঁয় সেই রস শোষিত হয় । 


বাষ্পমোচন (17505217500 ) 

বধিষু উদ্ভিদের পাঁতা হইতে জলের বহির্গমনকে বাষ্পমৌচন বলে। হিসাব 
করিয়া দেখা গিয়াছে যে একটি ভুট্রা গাঁছ হইতে তাহার জীবনকাঁলে তাহার 
ওজনের ২০* গুণ জল বাহির হইয়া যায়। উত্ভিদকে খু রাখিতে জলের 
ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ! অধিক পরিমাণে জল বাহির হুইয়া গেলে উদ্ভিদ 
শুকাইিয়া নেতাঁইয়া ( 1) পড়ে। গরম ও শুফ আবহাওয়ায় এবং তাহার 
সঙ্গে বাতাঁস থাঁকিলে উদ্িদ সাধারণতঃ নেতাইয়া পড়ে; কারণ এরূপ 
আবহাওয়ায় মূল দ্বারা শৌষণ অপেক্ষা বাঁশ্পমোচন বেশি হয়। কোষে জলের 
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৮৮ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 


অভাব পুনরায় পুর্ণ হইলে, উত্ভিদের নেতাঁনো অংশ তাহার সম্মতি ও. 
স্বাভাবিক আকৃতি ফিরিয়৷ পায়। 

যান্ত্রিক কারণে বা অন্তান্ত কারণে মূলের ক্ষতি হইলে, মাটির তাপমাত্র! 
হ্বাস পাইলে এবং মাটিতে বাঁযু চলাচল সুষ্ঠভাবে না হইলে শোষণ ব্যাহত 
হইতে পারে। মাটিতে বায়ু চলাঁচল অপ্রচুর 'হইলে দীঁড়ানো জলযুক্ত জমিতেও 
উদ্ভিদ নেতাইয়। পড়ে । 

উত্ভিদ হইতে কি হারে জল বাহির হইয়া যায়, তাহা কোষপ্রাচীরের 
প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। কর্ক (০০0৫), কিউটিন ( ০96 ) বা কিউটিকৃল 
( ০৫০০1০) দ্বার! সুরক্ষিত উত্ভিদগাত্র হইতে বাম্পমোচন হেতু নগণ্য পরিমাণ 
জল মাত্র বাহির হইয়া যায়। উদ্ভিদের স্থকোমল বধিধুট অংশসমূহ হইতে 
বাম্পমোচন হেতু জল বেশ দ্রুত হারেই বাহির হইয়া যায়। উদ্ভিদের পাতার 
পত্ররন্ধ, (9:০:০০৫০) দিয়া বাম্পমোঁচন হেতু সর্বাধিক পরিমাঁণ জল নির্গত 
হইয়া যায়। প্রতিটি পত্ররন্ধের নিচে একটি করিয়া বাতাঁবকাঁশ (91: ০৪15 ) 
থাকে, শিখিলভাবে সাজানো কয়েকটি কোষ এই বাঁতাবকাশকে ঘিরিয়া। 
রাঁথে। জল এই বাঁতাঁকাশে আসে, অতঃপর পত্ররন্ত্রের ভিতর দিয় 
বাম্পাকারে বাহিরের বাঁযুতে চলিয়া যায়। পত্ররন্ধের দুইটি র্ুক্ষীকোষ 
(89৪::0 ০6119 ) থাকে, সজীব প্রোটো প্লাজম পন্ররন্ত্রের মুখ উন্মুক্ত ও বন্ধ হওয়া 
নিয়নত্র করে। রক্ষীকোষ দুঈটি অতিমাত্রায় রসম্ফীত হইলে পত্ররন্ধ উন্মুক্ত হয় 
এবং বাম্পমোচিন খুবই দ্রুত হয়। রক্ষীকোষের রসম্ফীতি যখন ন্যূনতম তখন 
পত্ররন্ধ বন্ধ ইইয়া যায় এবং বাম্পমোঁচনও সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া যায়। 
(চিত্র নং ৪৩ ও ৪৪) 

রক্ষীকোষের রসম্ফীতি এবং সেই হেতু বাম্পমোঁচনের পরিমাণ প্রধানতঃ 
নিম্নলিখিত বাহক কাঁরণসমূহের উপর নিভ'র কয়ে £ 

১। আলোকের তীব্রতা (106205165০৫ 11610) 

২। বায়ুমণ্ডলের আর্রতা (00105010 0৫ 0০ 2:0000901)21:6) 

৩। মৃত্তিকা ও বায়ুর উষ্ণতা! (62709615657 ০৫ 03 5011 20. 21) 

৪। বাযুপ্রবাহ (00022080130 ০0৫ 210) 

৫| মৃত্তিকার জলের পরিমাণ (৪62 ০00205176০0 0) 5011-5011 
হা) 0156016) 





ফটে। নং ২৩। 
বাম প।্বস্থ লবণ।ক্ত জমি একর প্রতি সাড়ে তিন 
টন জিপমাম (09901) প্রয়োগ করিয়া অতঃপর 
জলসেচ দ্বার৷ প্লাবিত করিয়া ও ধৌত করিয়া! এবং 
ধইধার চাঁষ করিয়া উদ্ধার করা হইয়াছে। 
ডান পার্বস্থ জমি উদ্ধার করা হয় নাই। 





ফটে। নং ২২। 
মাটি লবণাক্ত হইয়া পড়িবার প্রথম লক্ষণ হইল 
উপরিতল হইতে প্রায় দুই কুট স্তর স।দাটে হইয়া] 
[য (এ ব্যক্তি লবণ স্তরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ 
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ফটো! নং ২৪। 
বদি সম্ভব হয়, ভুট্টা! প্রভৃতি ফসলে রাসায়নিক সার এদন সময়ে প্রয়েগ করিতে হইবে যখন খছ্য 
উপাদান পোষণ সর্বাধিক হয় | যেমন ভূটা! ফসলে বীজ বপনের ৯* দিন পরে নাইট্!জেন ও ফসফোরসের 
শোষণ সর্বোচ্চ এবং বীজ বপনের ৬* দিন পরে পটাশ্িয়মের শোষণ সর্বোচ্চ । লক্ষ্য করিবার বিষয় 
এই ষে এক একর ভুটা ১৪৯ পাউও নাইটোজেন (), ৭৫ পাউও ফসফোরস /চ20) ও ১১৬ 
পাউও পটাশিয়ম (8:৪০) শোষণ করিয়।:ছ। ইহা ৭২৭ পউও আমোনিয়ম সালফেট, ৪৯* পাও 
স্পাঁরফলফেট ও -৯৭ পাউও মিউরিয়েট অফ পটাশের সমতল 17301" 7/07,02 মহশয়ের সৌজন্যে ]। 
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ফটে! নং ২৫। 
প্রে!টিন-সমুদ্ধ চীন|বাদাম একটি জনপ্রিয় ভার হীয় খাবার এবং ভারতে ইহার চাঁধ ত্রমশঃ বুদ্ধি গাইভেছে 





ফটে! নং ২৬। 


চূর্ণ তওুল শল্ত, যেদন তুট। ( এখানে দেখানো! হইয়াছে ) ভিটামিন, ধাতব পদার্থ ও কার্বোহাইড্রেট 
সম্‌দ্ধ [ ম'£ঞব ৪ল018ঘ মহাশয়ের সৌজন্যে ]1 


উদ্ভিদ জীবন ৮৯ 


শঃতরাকের তীব্রতা অন্ধকারে বাশ্পমোচন অতিশয় সামান্ত পরিমাণে 
হয়? ব্যগ্তালোকে (0 412092 11876) ইহা হাস পায় এবং উজ্জল আলোকে 
বৃদ্ধি পায়। 

বান্ুমগ্ুলের আদ্রতা উত্ভিদের নিকটবর্তাঁ বায়ুমণ্ডল জলীয় বাণ্পে 
সংপৃক্ত (5800:965) থাকিলে বাঁ্পমোচনের পরিমাণ খুবই কমিয়া যায় ; শু 
বায়ুমণ্ডলে ইহা বহুগুণ বৃদ্ধি পাঁয়। 

উষ্ণতা-_তাপমাত্রা বাঁড়িলে বাষ্পমোঁচন বৃদ্ধি পাঁয়। বেলা যত বাড়িতে 
থাকে, উষ্ণতাঁও বাঁড়িতে থাকে এবং উষ্টিদের বাম্পমৌচনও বৃদ্ধি পাইতে 
থাকে । 

বায়ু প্রবাহু--উদ্টিদের নিকটবর্তী জলীয় বাপ ছ্বারা সংপৃক্ত বায়ু বাতাঁস 
কতৃক তাড়িত হইয়! দূরে চলিয়া যায় ; ফলে বাম্পমোচন বৃদ্ধি পায়। 





পত্ররদ্ধ। দিনে পত্ররদ্ধ __রা্রিবেলা 


চিত্র নং ৪৩। ]. রক্ষীকোয, 2. শর্করা, 3, শ্বেতস।র। 


উত্ভিদের সকল পাতার নিম্মতলে সাধারণতঃ পত্ররদ্ধ, থাকে এবং শ্বাসক্রিয়া, বাপ্পমোচন ও 
নালৌক সংশ্রেষ কালে উহার! বায়ুর (অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্স।ইড ) প্রবেশ ও নির্গমম 
নিয়ন্ত্রণ করে। 


বামে £ই দিনের বেলায় পত্ররদ্ধ, খোল! থাক্ষে এবং সালোকসংশ্লেষ কালে উৎপন্ন শর্করা 
রক্ষীকোষের ক্লোরোপ্রাষ্টের মধ্যে দেখ! যাইতেছে । 

ডাইনে £ রাত্রি কালে পত্ররদ্ধ বর্ধ থাকে এবং রক্ষীকোষের ক্লোরোপ্রাষ্টস্থ শর্করা শ্বেতসারে 
পরিবতিত হইতেছে । [ ৬৮ ৪: হইতে পুনরক্কিত ]। 


৯০ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 


মৃত্তিকার জল- মাটিতে জলের পরিমাণ কম থাকিলে, বাম্পমোঁচনের 
পরিমাণও হ্রাস পায়। 





চিত্র নং ৪81 বহুগুণ বধিত পত্রের নিয়তল। 


॥_-কোষপ্রচীর । 2-_পত্ররহ্ধৃ, (৪60718 বহবচনে ৪607286% ), 
$--পত্ররদ্ধের রক্ষীকোষ, 4 তক (60190018 ) 


[ 14. ৪. ৪. ৮0881 মহাশয়ের সৌজন্যে ] । 


সালোকসংঙজেষ (1)90551001)6518) 


ক্লোরো্লীষ্ট (০0102051859) বা সবুজ রঞ্রক পদার্থ বিশিষ্ট অংশসমূহ 
দ্বার আলোকের উপস্থিতিতে খাঁদ্ক সংশ্লেষণকে সালোকসংশ্লেষ বলে। এ 
সকল ক্লোরোপ্লাস্ট কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলের অণুকে ভাঙ্গিয়া শর্করা, 
শ্বেতসাঁর, প্রোটিন ও স্সেহ পদার্থে পুনর্গঠিত করে | 

উদ্ভিদ কতৃক খাছ সংগ্লেষণের জন্য আলোক, জঙ্গ, কার্বন ডাই-অক্সাইড ও 
মাটি হইতে পোষক মৌলসমূহ আবশ্যক (চিত্র নং ৪৫) 


মাটির উপরিতল 
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চিত্র নং ৪৫ | দিনের বেলায় যখন হুর্ধ উঠে, মাটি হইতে জল ও পোষক মৌলসমূহ মূলের ভিতর 
দিয়া উপরে পাতায় গিয়া পৌঁছে। হুর্যালোক হইতে শক্তি, মাটি হইতে জল ও 
মৌলসমুহ, বায়ু হইতে কার্ধন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করিয়া সবুজ ক্লোরোফিল 
খাদ্য, যেমন শর্করা তৈরারি করে এবং বায়ুমগ্লে অক্লিজেন ছাড়িয়া দেয়। এই 
প্রক্রিয়াকে বলা হয় সালোকসংশ্রেষ । রাক্রিকালে উত্ভতিদ তাহার বৃদ্ধির জন্থা 
কিছু শর্কর! ব্যবহার করে, অক্সিজেন গ্রন্থণ করে এবং কার্ধন ডাই-অক্লাইড ছাড়িয়] 
দেয়-_এই প্রক্তিয়াকে শ্বাসূক্রিয়া (29801786107) বলে। 


[ ল$14 0109 &70. 00199 : হইতে পুনরস্কিত ]। 


৯২ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 


সজীব উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষের জন্য নি্ললিখিত বস্তসমূহ অপরিহার্য : 

(১ চারিপার্খস্থ বাযুতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের উপস্থিতি (০৪:১০ 
01050106 117 5001::0171)0106 9211) 

(২) পত্রের কলায় ক্লোরোফিল (০1210:09201551] 12 02 055365 ০0: 
168০5) 

(৩) পর্যাধধ আলোক (50106101206 11500) 

(৪) সন্তোষজনক তাপমাত্রা 99056906015 62009196016) 

(৫) জল (9021) 

(৫) বুক্ষখাগ্ঘ মৌল (01210 1000. 21217021719) 

কার্বন ডাই-অব্মাইভ (002)-_কার্ধন ডাই-অক্সাইিড বাঁযুমণ্ডলস্থ একটি 
গ্যাস। প্রতি দশ হাজাঁর ভাগ বাষুতে তিনভাগ কার্বন ডাঁই-অক্সাইড-_-এই 
অন্গপাতে ইহ। বাযুমণ্ডলে উপস্থিত থাকে । পত্রের কোধমধ্যবর্তাঁ রন্ধের 
(1005:০611012 52০০) মধ্যে পত্ররন্ধ্রের ভিতর দিয়া! বায়ু ব্যাঁপিত (41209) 
হয়। বায়ুর ০০5 পাতার কোষের আর্রর কোষপ্রাচীরে দ্রবীভূত হয় এবং 
এই ভাবে উদ্ভিদের ভিতরে প্রবেশলাভ করে । 


ক্লোরোফিল- কোষের ক্লোরোপ্লাস্টস্থ সবুজ রঞ্জক পদার্থকে ক্লোরোফিল 
বলে। ইহা ছাড়া কমলা রংএর ক্যারোটিন (০5:০০) ও হুরিদ্রা বর্ণের 
জ্যান্থোফিল (80050212511) নামক আরও দুইটি রঙ্গক (916070 থাঁকে। 
ক্লোরোফিল না থাকিলে উদ্ভিদকে পাওরোগগ্রস্ত (০1:10:095০) বলা হয়। 
লৌহের (1:০০) অপ্রাচুর্যে যদি এই অবস্থা হয় তবে মাটিতে সামান্ত পরিমাণ 
আইরণ সালফেট প্রয়োগ করিলে বা ইহার দ্রবণ পাতার উপর ছিটাইয়া দিলে 
এই দোষ সংশোধন করা যায়। একটি বা দুইটি তারকাট। উত্ভিদের কাণ্ডে 
ঢুকাইয়া রাখিলে বা! নিকটবর্তী মাঁটিতে কিছু বাতিল লৌহা৷ ঢুকাইয়৷ দিলে 
উদ্ভিদের সবুজ বর্ণ ফিরাইয়া আনা যায়। 

আলোক- আলোকের অনুপস্থিতিতে উদ্ভিদে ক্লোরোফিল গঠিত হয় না। 
মাটির অন্ধকার হইতে শিশু চারা নির্গত হইবার সময্ন তাহাঁদের রং থাঁকে 
ফ্যাকাশে হল্দে এবং কিছুদিন পরে ক্লোরোফিল গঠনের ফলে তাহা সবুজ 
বর্ণ ধারণ করে। উত্ভিদকে অন্ধকারে রাঁখিয়৷ দিলে তাহারা সবুজ বর্ণ হারান 
এবং সাদাটে হলদে বর্ণ ধারণ করে। এই উত্ভিদকে হুর্যালোকে রাখিয়া দিলে 


উদ্ভিদ জীবন ৯৩ 


সবুজ রঙ্গক আবার গঠিত হইতে থাঁকে। সালোঁকসংশ্লেষের জন্য কোন কোন 
উত্ভিদের সরাসরি নুর্যালোক আবশ্বাক হয়। আবার কিছু উদ্ভিদ, যেমন 
ছায়া-পছন্দকাঁরী (9১839-1095108) উত্ভিদের কেবল মাত্র ব্যাঞ্ধ হূর্যালোক 
প্রয়োজন হয়। 

তাপমাত্রা উষ্ণ অঞ্চলের উত্ভিদে, ৫ সে. এর. কাছাকাছি তাপমাত্রা 
থুব অল্প পরিমাণে সাঁলোঁকসংশ্লেষ হয়; ইহার উপরে তাপমাত্রা যত বাঁড়িতে 
থাকে সালোঁকসংশ্লেষও বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং ৩০* সে. তাপমাত্রায় 
সাঁলোকসংশ্লেষের হার সর্বেচ্চ হয়। তাপমাত্রা আরও বাড়িতে থাকিলে, 
সালেকসংগ্লেষও কমিতে থাকে এবং ৫৫" সে. তাপমাত্রায় ইহা বন্ধ হইয়! যায়। 

জল- সাঁলোকসংশ্েষ ক্রিয়ায় জল হাইড্রোজেন সরবরাহ করে এবং মাটি 
হইতে শোৌষত সকল পোষক লবণের দ্রাবকরূপে কাঁজ করে। 

বৃক্ষধান্ত মৌল- _সালোকসংগ্লেষ করিবার জন্ত সকল ফসলেরই মাটি 
হইতে পোষক মৌলসমূহ, যেমন নাইট্রোজেন ও ফসফোরসের প্রয়োজন হয়। 


শ্বাসক্রিয়। (২687১150012) 


সকল সজীব জীবের ন্তায় উদ্ভিদও অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া ও কার্বনডাই- 
অক্সাইড ত্যাগ করিয়া শ্বাস নেয়। উত্ভিদের ক্ষেত্রে মৃত্তিকার উপরিস্থিত 
অংশ শ্বাসক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় অক্সিজেন বায়ু হইতে সংগ্রহ করে। মাটিতে 
বধিন্ুঃ সজীব মুলেরও অক্সিজেন প্রয়োজন হয়। মাঁটিতে বায়ু চলাচলের পথ 
সুগম না হইলে মূলের বৃদ্ধি হ্ীস পায়, ফলে ফসলের ফলনও হাঁস পায়। 

সজীব প্রোটোপ্লাজমের উপস্থিতিতে শ্বাসক্রিয়৷ চলিতে থাকে ; উদ্ভিদের 
প্রতিটি কোষে এই ক্রিয়া চলিতে থাকে । কোষমধ্যবর্তা রন্ধের মধ্য দিয়া 
বাযুমগ্ডলস্থ অক্সিজেন উত্ভিদের অভ্যস্তরে কোঁষে গিয়া পৌছে। এ সকল 
রন্ধ পরম্পরের সহিত যুক্ত থাকে; ফলে সমগ্র উদ্ভিদে এই রন্তর অবিচ্ছিন্ 
অবস্থায় থাকে। ্ 

শবাঁসক্রিয়। একটি শারীরবৃত্তিক (01755101081091) ক্রিয়া এবং সালোকসংশ্লেষ 
ক্রিয়ার ঠিক বিপরীত। শ্বাসক্রিয়ায় নঞ্চিত থাগ্য পদার্থ ভাঙ্গিয়া৷ যায় ও জারিত 
(০80156) হয়, ফলে কার্বন ডাই-অক্পাইিড ও জল গঠিত হয় এবং তাঁপ বাঁ 


৯৪ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 


শক্তি মুক্ত হয়| সাঁলোকসংশ্লেষে হুর্যালোকের তাপশক্তি বিশোষণ করিয়া 
কার্বন ডাই-অক্লাইড ও জল সংশ্লেষিত হইয়া শর্করা গঠিত হয় ও অক্সিজেন 
মুক্ত হয়। 

বাসক্রিয়া একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়। এবং দিবারাত্র সকল সময়েই চলিতে 
থাঁকে ; সালোৌকসংশ্লেষ কেবলমাত্র হূর্যালোকের উপস্থিতিতেই সম্ভব । শ্বাস- 
ক্রিয়ায় বৃদ্ধি ও জননের জন্ত সঞ্চিত খা পদার্থ ব্যবহৃত হয়। শ্বাঁসক্রিয়। কালে 
উত্তিদের সঞ্চিত খাছের সঞ্চিত শক্তি সক্রিয় শক্তিতে পরিবর্তিত হয়; এবং 
সালোকসংশ্নেষে হুর্যালোকের শক্তি পরিবতিত হইয়া সংগ্লেষিত খাদ্য পদার্থ, 
যেমন শর্করারূপে স্থিতিক শক্তি হিসাবে সঞ্চিত হয়। 

উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন হাঁরে শ্বাসক্রিয়া ঘটে। পুরাতন অংশ 
অপেক্ষা সক্রিয়ভাবে বধিষ্ণ এবং তরুণ অংশসমূহে শ্বাসক্রিয়া অপেক্ষা্কত দ্রুত 
হয়। কাঁজেই কাঁও, পাতা, ফল ও অব্যক্ত অংশ, যেমন কন্দ, ম্কীতকন্দ ও 
কর্ম অপেক্ষা তরুণ বধিষ্ণ মুকুল, বিষ মূল ও অঙ্কুরমান বীজে শ্বাসক্রিয়া 
অপেক্ষাকৃত দ্রুত হয়। উদ্ভিদের শুফতম বীজ, আপাতদৃষ্টিতে যাহাকে দেখিয়া 
প্রাণহীন মনে হয় তাহাতেও অতি সামান্ত পরিমাণে শ্বাসক্রিয়। চলে এবং 
কার্বন ডাই অক্স।ইড ও তাঁপ-মুক্ত হয়। 

্বাসক্রিয়া একটি ধিনাশমুলক (455::5০615০)প্রক্রিয়া এবং কার্বোহাইড্রেট 
( শর্কর! ও শ্বেতসার ) ও স্সেহপদার্থ ধ্বংসের ফলে উত্ভিদের শু ওজন হাঁস 
পায়। সালোকসংগ্লেষ একটি পঠমমুলক (০00095০0০) প্রক্রিয়া এবং 
সংগ্লেষিত খাদ্য পদার্থ সঞ্চয়ের ফলে উদ্ভিদের শুফ ওজন (015 ০1810) 
বৃদ্ধি পাঁয়। (চিত্র নং ৪৫) 


উদ্ভিদের বংশবিস্তার (১০725888107 ০£ [9151085 ) 


জনন সকল সজীব জীবের বৈশিষ্ট্য | নিম্নলিখিত প্রকারে উত্ভিদের জনন 
হয় ব উদ্ভিদ বংশবিস্তার করে। * 

(১) অযৌন জনন (525091] 120700000108)) 

(২) যৌন জনন (5০302] 12010030010) 

(৩) অঙ্গজ জনন (৬ 25০69056 220:00500107) 


উদ্ভিদ জীবন ৯৫ 
অযৌন জনন 


অযৌন জননে, উত্ভিদে অযৌন বা বধিষু। অংশ হইতে রেণু (০০৫০) 
নামক এক বিশেষ অংশ উৎপন্ন হয়; কোন প্রকার যৌন প্রক্রিয়া! ব্যতিরেকেই 
ইহা! উৎপন্ন হয়| সাধারণতঃ ব্যাকটিরিয়া, ছত্রাক ও শেওলা প্রভৃতি নিম়শ্রেণীর 
উদ্ভিদ এ প্রকার জনন লক্ষ্য করা যায়। 


যৌন জনন 
পরাঁগযোগ ও গর্ভাধানের পর পুং ও ভ্ত্রীজননকোষ মিলিত হইয়া! যৌন 
জনন হয় ; ফলে প্রকৃত ফল গঠিত হয়। ফলের অভ্যন্তরে বীজ থাকে। 


অঙ্গজ জনন 


অঙ্গজ জননে, উদ্ভিদের একটি বর্ধমান অংশ পৃথক হইয়! নৃতন উত্তিণ গঠন 
করে। 

যে সকল উদ্ভিদ ম্কীতকন্দ, রাইজোম, কর্ম ও কন্দ উৎপন্ন করে, সে 
সকল উত্ভিদে অঙ্গজ জনন স্বাভাবিক ভাবেই হয় (চিত্র নং ৪৬ ও 8৭)। 





চিত্র নং ৪৬ | রাইজোম, ক্রাউন (৩:০2), প্কীতকন্দ (?9:), কন্দ (881) ও কর্ম দ্বার! 
স্বাভাবিকভাবে অঙ্গজ জনম হয়| 


[ ঠা: হইতে পুনরক্কিত ] 


| ৫৯)৮৮০ 2২১ 2199ুন্রঞঘ এ ] 
| ৯ ৮৪ ১০1৪২৮১1121 1৮15 51258 5288০ ৬৪০ ৪15 8৮৪ 1 ৮৭ ১ 





সে পি জননুজ্দ সানা স্স্দৃকষেন্জ- ডঃ 
টি নর ্ 
পে ৭ রত টব 


রি পি নি 
কে 22০৭ 

পর র5-5471 
টিনের পি রশ 
রি কও 
৯2০2২ শি এ ১2০ ১ 

২০ রঃ ১ ক 
্ আগে 





৮৪৯)৪ ৮81 * "্স্্ 3 ০ রর 
হি ০ ৬ ্‌ ১৪ ৪) 


উন্থিদ জীবন ৯৭ 


আনু, গাছে বিশেষ প্রফাঁর কাণ্ডের অগ্রভাগে মাটির নিচে ম্কীতকন্দ গঠিত 
হয়। মাটির নিচে ইহারা অব্যক্ত অবস্থায় থাকে এবং পরবতা খতুতে ইহাদের 
প্রত্যেকটি হইতে এক বা একাধিক উদ্ভিদ উত্পয় হুয়। আদা ও হুলুদে 
রাইজোমের পুরাতন অংশ মরিয়া বায় এবং নৃতন পার্শ শাখা হইতে নুতন 
উত্তিদ জন্ম লাভ করে এবং এই ভাবে একটি হইতে কয়েকটি পৃথক উদ্ভিদের 
জন্ম হইয়া বংশ বৃদ্ধি হুয়। 

কোন কোঁন উদ্ভিদে কন্দ বা কর্ম দ্বারা জনন হয়| উত্ভিদ যখন বৃদ্ধি 
পাইতে থাকে, কন্দ বা কর্মও পরিণতি লাভ করে এবং তাহাদের মধ্যে 
ভবিষ্যতের জন্ত রক্ষিত খাঁগ্চ সঞ্চিত হয়। একই সঙ্গে কন বা কর্মের উপর 
মুকুল গঠিত হয়। নূতন মুকুল যখন বৃদ্ধি পাইতে থাকে সমস্ত সঞ্চিত খাগ্ত এ 
বৃদ্ধির জন্ ব্যয় হয় এবং পুরাতন কন্দ বা কর্ম নিঃশেধষিত হইয়া বিনষ্ট হইয়া 
যায়। নৃতন উদ্ভিদ হইতে আবার কন্দ বা কর্ম গঠিত হয়। 

কোন কোন উত্িদে পাতার কোন অংশ হইতে উৎপন্ন মুকুল নূতন উদ্ভিদ- 
রূপে স্বাধীনভাবে বৃদ্ধি পাইতে পারে, যেমন পাথরকুচি, হিমসাঁগর ও কোন 
কোন ফান” (52) পুম্পবিস্াসের কাঁছাকাছি উৎপন্ন বিশেষ প্রকার মুকুল 
বা বুলবিলের (১1511) সাহায্যেও অঙ্গজ জনন হয়, যেমন সিসাঁল (5:91), 
টুপড়ি আলু ইত্যাদি । 

কৃষিকার্য ও উদ্ভানপালনে কৃত্রিম অঙ্গজ জনন প্রায়ই অন্ুদরণ করা হয়। 
অঙ্গজ জনন কোন কোন উত্ভিদে খুবই সফল হয়, কোন কোন উত্ভিদে হয় না। 
শাখাকলম (০5০০28), দ্বাবাকলম (155078) চোককঙগম (0578) 
ও কলম (8:92) কৃত্রিম অঙ্গজ জননের কয়েকটি পদ্ধতি । 


শাখাকলম £ শাখাকলমের সাহায্যে বংশবৃদ্ধিতে কাণ্ড, মূল বা পত্র 
হইতে একটা অংশ কাঁটিগ্না লইয়া পুনরায় রোঁপণ করা হয়! কাণ্ডের শাখা- 
কলম সাধারণতঃ ৮-১০ ইঞ্চি লঙ্ব! হয় এবং তাহাতে কয়েকটি পর্ব থাকে। মূল 
উৎপাদনের জন্য একটি বা ছুইটি পর্বপহ শাঁখাকলমের কিছু অংশ মাটিতে 
প্রোথিত করা হয়। মাটির উপরিস্থিত পর্বপমূহ হইতে মুকুল বাহির হয় এবং 
এই মুকুল হইতে বিটপ উৎপন্ন হয়। উষ্ণ ও আর্ররমাটিতে শাঁখাঁকলম রোপণ 
করিতে হইবে। তীব্র হুর্যালোক, অতিরিক্ত গরম ও শুধধতাঁর ফলে শাখাকলম- 
গুলি যাহাতে শুকাইয়! না যায়, সে দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে । 

৭ 


৪৮ ভারতের কৃবি-ব্যবস্থ।'র পরিচয় 


সবুজ কোমল অংশ বা! শক্ত কা্ঠল অংশ হইতে শাখাকলম সংগ্রহ করিতে 
হইবে; কাণ্ডের পরিণত অংশ হুইতে শাখাঁকলম কাঁটিতে হুইবে। সরস 
উদ্ভিদের বেলায় কোমল কাণ্ডের টুকরা হইতে সহজেই মুগ উৎপন্ন হয়। শক্ত 
কাঁ্টল শাখাঁকলমে মূল উৎপাদন অতিশয় শ্রমসাধ্য (চিত্র নং ৪৮) | 

ঘ্বাবাকলম- কোন গাছের শাধাকে বাকাইদ্না মাটির ভিতর প্রবেশ 
করানোর পদ্ধতিকে দাবা-কলম বলে। বাঁকানে। অংশ হইতে অস্থানিক মূল 
বাছির হয়। মূল উৎপন্ন হুইবার পর দাঁবা-কলমকে কাটিয়া মাতৃ উদ্ভিদ 
হইতে পৃথক করা হয় এবং কলম স্বাধীনভ।বে বৃদ্ধি পাইতে থাকে । দাবা" 
কলমে মুল গঠন ত্বরাগ্থিত করার জন্ঠ মাটির ভিতরে যে অংশ প্রবেশ করানো 
হুইবে তাহার একটি পর্বে জিহ্বার আকারে একটি অংশ কাঁটিতে হুইবে অথবা 
১ ইঞ্চি পরিমাণ ত্বক মুড়াইর়া! তুলিম্না ফেলিতে হইবে (চিত্র নং ৪৯ ও ৫০)। 

চোক-কলম- কোন গাছের অপরিণত বা অব্যক্ত মুকুল তুলিয়া লইয়া 
অপর একটি গাছের কাণ্ডের বন্কলে সামান্য কক করিয়া তাহার মধ্যে সন্গিঝিষ্ট 
করিয়া চোঁক-কলম তৈয়ারি করাহ্য়। যে গাছ হইতে মুকুল সংগ্রহ করা 
হয় তাহাকে সাইয়ন (5০০2) এবং যে গাছে মুকুল ঢুকাইয়া দেওয়া 
হয় তান্কাকে স্টক (৪৮০০) বলে। কয়েক দিনের যত্বের পর সন্নিবিষ্ট মুকুল 
স্টকের সহিত সম্পূর্ণপ্ূপে জোড়া লাগিয়! যায় এবং একই উত্তিদরূপে আচরণ 
করে। স্টকের মুল বধিষুট বিটপকে জল ও পোঁধক দ্রব্য সরবরাহ করে; 
পরিবর্তে বিটপের পাতায় তৈয়ারি খাগ্ পদার্থ স্টককে আরও নূতন মূলবৃদ্ধিতে 
উদ্দীপঞ্ করে। সাধারণত এই প্রকার চোক-কলমকে শীল্ড চোক-কলম 
(5171610 17000:011)8) বলে। 

যে শাখা হইতে মুকুল সংগৃহীত হইবে এবং যে শাখায় উহা সন্নিবেশিত 
করা হইবে উভয়েরই বয়স কম হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং চলতি খতুতে উৎ্পর শাখা 
হওয়া উচিত; নতুবা উভয়ের মিলন সফল হয় না। নির্বাচিত মুকুলটি 
ঢাঁল বা শীন্ডের স্তায় আকৃতি-বিশিষ্ট বন্কল সহ তুলিতে হইবে ; এ সঙ্গে মাতৃ- 
উত্তিদবের কিছু কাঠও উঠিয়া আসে ; উহা! ছাড়াইয়া লইয়া ফেলিয়া দিতে 
হইবে। যে পাতার কক্ষে মুকুলটি জন্মে তাহার বৃত্তের কিছু অংশ মুকুলের 
সঙ্গে রাখিতে হুইবে। জ্টকে তীক্ষ চুরির সাহায্যে একটি শা চিন্ব আকিয়া এ 
স্থানের বন্ধল আল্গা করিয়া মুকুলটি তাহার মধ্যে ঢুকাইয়া দিয়া মুকুলের মুখটি 
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(৮25৮7 ০৮১7711405৩ পত্র কলম 
চি্রনং ৪৮। উত্ভি? বিশেষে মূল, কাও বা! পত্র হইতে সংগৃহীত ।শাধা কলম ছারা অঙ্গজ 
জনন। 


[ 87, হইতে পুনরিত ]। 


১০৬ ভারতের কৃষি-বাবস্থার পরিচয় 

বাহিরে রাখিয়া ক্ষিপ্রহন্তে এ স্থানটি কলাগাছের ফেঁসা বা অনুরূপ তত্বদ্ারা 
বাধিয়া দিতে হইবে। কয়েক সপ্তাহ পরে মুকুলটি বসিয়া গিয়া পাতা স্বর্টি 
করিতে আরম্ভ করিলে এ বাঁধন খুলিয়া! দিতে হুইবে। ৫১ নং চিত্রে এই 
প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তর দেখানো হইয়াছে। 





চিত্র নং ৪৯। দাবা-কঙমের ছুইটি উদাহরণ। 1. একটি পাত্রে মাটি পুর্ণ করিয়া! শাখায় 
বাধিয়! দেওয়া হইয়াছে । 2. শাখার একটি অংশ মাটিতে প্রবেশ করানো! 


হইয়াছে। 
[74 8.5. 20118, মহাশয়ের সৌজচ্যে - 


কলম-_-একটি উদ্ভিদের (সাইয়ন ) শাখার একটি ছোট অংশ অপর একটি 
উত্ভিদের (স্টক) কাণ্ডে সন্গিবি্ট করিষা কলম তৈয়ারী করা হয়। কলমেও 
সাইয়ন ও স্টকের সম্পর্ক চোক-কলমের ন্াঁয়। চোঁক-কলম কাণ্ডের কেবল 
কোমল ( অ-কাষ্ঠল ) অংশেই সম্ভব ; কিন্তু কলম কাণ্ডের কেবল কাষ্ঠল অংশেই 
সম্ভব। কলম সাধারণত চারি প্রকার ; (১) জিব-কলম (600506-8560) 
(২) গৌঁজ-কলম (ড০০৪০-£:96), (৩) গর্দি-কলম (594016-809) ও 
(9) গুঁড়ি-কলম [0 (০:০2) £:2:6]1 প্রথমোক্ত তিনটিতে সাইন ও 


উদ্ভিদ জীবন ১০১ 
স্টকের বয়স ও বেধ (0015153653) কাছাকাছি হওয়া দরকার, কিন্তু গু ডিকলমে 
সাইয়ন ও স্টকের বয়সও বেধ বিভিন্ন হইলেও চলে। 

জিব-কলমে স্টকে ২-৩ ইঞ্চি লম্বা “দ'-আকৃতি-বিশিষ্ট খাঁজ কাঁটিতে হইবে 
এবং সাইয়নেও অন্ধুরূপভাবে কিন্তু বিপরীতমুখী খাঁজ কাঁটিতে হইবে বাহাঁতে 
উভয়ের জোঁড়৷ নিবিড়ভাঁবে মিলিয়া যায়। সংযোগস্থল মস বা কাদা ছারা 
আবৃতকরিয়া শক্ত করিয়া পাট বা শন দিয়া বাঁধিয়া দিতে হইবে । অতঃপর 





উর 
ও 5 / % 
উঠ £ 


সং 


চিত্র নং ৫*। দাবকলমের পরিবতিত সংস্করণ। গাছের শাখ! টাছিয়! বা মুড়াইয়! কিছু ত্বক 
তুলিয়া ফেলিয়! সেই ক্ষতস্থানকে মস্‌ (52998) ছারা! আবৃত করিয়া প্লা্টিক চাদর 
দিয়া ঢাকিয়] দেওর়! হুইয়াছে। প্রার্িকের ভিতর দিয়া মূল নির্গত হওয়ার 
পর শাখাটিকে মূলের নিয্ভাগে কাটিয়। লইয়! রোপণ করা হয়। 


[0 £ হইতে পুনরক্িত ]| 


১০২ ভারতের কৃষি-্যবস্থার পরিচয় 


এ স্থানে মৌঁঘ মাখানো কাপড় দিল্না জড়াইয়া জল ও বায়ুরোঁধফ করিতে 
হইরে। সাইয়নের মুকুলগুলি হইতে ৬-৮ইঞ্ দীর্ঘ শাখা স্টি হইলে & আবরণ 
সরাইয়া ফেল্গিতে হইবে এবং কলমকে বীশ বা অনুরূপ কিছু দিয়া ঠেশ দিয়া 
রাখিতে হইবে (চিত্র নং ৫২ ও ৫৩)। 





চিত্র নং ৫১। গীন্ড চোক-কলম তৈয়ার করিবার বিভিন্ন পর্যায় । বামে £ উৎকৃষ্ট উদ্ভিদ হইতে 
সংগৃহীত মুকুল, মধ্যে £ নিকৃষ্ট সমজাতীয় উদ্ভিদের ক । ডাইনে ১ যথাস্থানে 


সম্নিবিষ্ট মুকুল। 
[[. 9. 9. 0440৯ মহাশয়ের সৌজন্ে ] 





চিত্রে নং ৫২। বিভিন্ন গুকার কলম । 


8. জিব-কলস, 2. গৌঁজককম 3. গনি-কলম 4. গুড়িকলম 
[1,. ৪. ৪. ঘ0084 মহাশয়ের মৌজন্যে ]1 


উদ্ভিদ জীবন ১৩ 






টির ১.0 


গর পি গর ও এত জজ [8] 


|----৮৮-১১- স্ৃত্তিকার উপরিতল 


»- 2০০৮ 57001 মুলে ইক 


চিত্র নং ৫৩) অতিশয় কষ্টনহিধু সমজাতীয় উদ্ভিদের কাষ্ঠল শাখার জিব-কঙ্ছম। কোন কোন 
কাষ্ঠল উদ্ভিদের অজ জনন সাধারণত এই প্রকার কলমের সাহায্যে হয় 
[ লুঠ], £ হইতে পুনরস্বিত ]। 


কন, স্বীতকন্দ, কম? শাঁধাঁকলম, দাঁবা-কলম, চোঁক-কলম ও কলম হইতে 
গঠিত উদ্ভিদের অঙ্গ সংস্থান ও শারীরবৃত্তিক বৈশিষ্ট্য সমূহ মাতৃ উত্তিদ হইতে 
প্রাপ্ত। এই ম্ুুবিধার জন্ত মাতৃ উদ্ভিদের উত্কষ্ট গুণগুলি বজায় রাখার প্রয়াসে 
উদ্ভানপালক ও কৃষিবিদগণ যথাসম্ভব অঙ্গজ জননের সাহায্যে উদ্ভিদের বংশ 
বৃদ্ধি করেন। 

যেসকল ফলের গছ বীজ হইতে উৎপয় হয় তাহাদের কোন কোন 
উদ্ভিদের বংশধরে মাত উত্তিদের বৈশিষ্ট্যসমূহ পরিবতিত হইতে দেখা যায় এবং 
অনেক ক্ষেত্রে উৎকর্ষ হ্রাস পায়। কাঁজেই বীজের মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধি ঘটিলে 
মাতৃ উদ্ভিদের বহু উৎবষ্ট গুণ নষ্ট হইয়া যায়। এ অন্মুবিধা দুরীকরণের জন্ত 
কলমের মাধ্যমে অঙ্গজ জননের সাহাষ্য গ্রহণ কর! হয়। অঙ্গজ জননের আর 


১০৪ ভারতের কৃষিশ্বাবস্থার পরিচয় 


একটি সুবিধা এই যে পরিণত উদ্ভিদ? সৃষ্টি করিতে অনেক কম সময় .লাঁগে। 
সাধারণত ফল ও ফুল গাঁছে কলম করা হুয়। 


উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ 


(00188516769001) ০01 7181765) 


সকল উত্ভিদকে ছুইটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা হয়; (১) অপুষ্পক 
উীন্তদ্দ (০526089103) ও (২) জঙ্গুষ্পক উত্ভি্ব (01291)6:085105) | শেযোক্ত 
শ্রেণীকে আবার ছুই ভাগে ভাগ করা যায়: (১) ব্যক্তবীজী ((৮0005- 
19217008) ও (২) গুগুবীজী (10619902009) | 


উদ্ভিদ 
- | 
| | 
অপুষ্পক | সপুষ্পক 
(পুষ্পহীন উদ্ভিদ ) (ষে রা উত্ভিদে পুষ্প হয়) 
1 লা 
ব্যক্তবীজী চি 
( অনাবৃত বীজবিশিষ্ট উদ্ভিদ ) ( আবৃত বীজবিশিষ্ট উদ্ভিদ ) 


অপুত্পক উত্ভিঘ-_ব্যাকটিরিয়া, ঈস্ট (56297), ছত্রাক, শেওলা, লাইকেন, 
মস ও ফার্ণ এই বিভাগের অস্তরগত। 

সপুজ্পক উদ্ভিদ : 

(১) ব্যক্তবীভী--পাইন (9106), বিলাঁতি ঝাঁউ (০5০৪৭) প্রভৃতি এই 
শ্রেণীর অন্তর্গত । 

(২) গুপ্তবীজী--অধিকাঁংশ সপুষ্পক উদ্ভিদ এই শ্রেণীর অন্তর্গত এবং 
কৃষিকার্ষে এই শ্রেণীর গুরুত্ব খুবই বেশি। গুপ্তবীজী উদ্ভিদকে আবার দুইটি 
প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা হয়ঃ (ক) একবীজপন্ত্রী (0000০051930153) 
ও (ধ) দ্বিবীঞ্ঞপত্রী (41০০515005)। এই ছুই শ্রেণীর প্রধান পার্থক্য- 
সমূহ নিমে দেওয়া হইল (চিত্র নং ৫৪ ও ৫৫)। 
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ধোই থাকে । 


টির ম 


৫৪1 থান একবীজপত্রী উদ্ভিদের উদাহরণ । অস্কুরোদগামের পরে বীজ মা 


হইতে পুনরফ্কিত ] 


১017৯48১7০১! 


হইতে পুনরক্ষিত ] 
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চিত্র নং ৫) রেড়ি ছিবীজদত্রী উদ্ভিদের উদাহরণ । অস্কুরোদগমের পরে বীজ মাটির উপরে উঠিয়া! আসে । 


(১) 
(২) 
(৩) 
(৪) 


(৫) 


(৬) 


একবীজপত্রী 
(উদাহরণ £ ধান ) 


জণে একটি মাত্র বীজপত্র থাকে 
জরণমুকুল পার্থে থাকে 

প্রাথমিক মুল নষ্ট হইয়া যায় 
এবং গুচ্ছমূল এ স্থান অধিকার 
করে। 

পত্র সমান্তরাল শিরাবিষ্তাঁস 
বিশিষ্ট 

পুষ্প তিন বা তাহার গুণিতকে 
হয় (000021085) 

ভ্যাসকুলার ( নাঁলিক। ) বাঁগ্ডিল 
(ড৬25000191: 1001)0125) 
অনিষমিত ভাঁবে ছড়াঁনো থাকে 


এবং বদ্ধ হয়। ক্যাহ্ছিয়ম 
অনুপস্থিত থাকে । কাণ্ডের 
গৌণ বুদ্ধি (99০017081 


60101521716) হয় না। 


সংক্ষিগুসার 
মাটি হইতে খাগ্চ পদার্থ ও জল শোঁষণ, উত্ভিন হইতে জল বাহির করিয়া 


(১) 
(২) 


(৪) 


(৫) 


(৬) 


১৩৭ 


ভ্বিবীজপত্রী 
(উদাহরণ £ রেড়ি) 
জণে ছুইটি বীজপত্র থাঁকে 
ভ্রণমুকুল অগ্রে থাঁকে 
প্রাথমিক মূল থাকিয়া যায় এবং 
উহা প্রধান মূল গঠন করে 


পত্র জালিক! শিরাবিস্তাঁস বিশিষ্ট 


পুষ্প পাঁচ বা তাহার গুণিতকে 
হয় (02176212)21:095) 
ভ্যাসকুলার ( নালিকা ) বাঁণ্ডিল 
চক্রাকারে সাজানো থাকে এবং 
মুক্ত হয়। ক্যান্বিয়ম (০20- 
0812) থাকে এবং কাণ্ডের 
গৌণ বৃদ্ধি হয়। 


দেওয়া, খাগ্ পদার্থ তৈয়ারি বা সংগ্লেষণ, শ্বাস-প্রশ্বাস বা শ্বাসক্রিয়া, বৃদ্ধি ও 
পরিণতি এবং জনন-উদ্ভিদ এই সকল অপরিহার্য কার্যসমূহ করিয়া থাকে । 
অসমোটিক চাপের প্রভাবে মূলরোমের ভিতর দিয় মাটি হইতে জল ও তাহাতে 
দ্রব পদার্থপমুহ উদ্ভিদ শোষণ করিয়া থাকে। কোষ প্রাচীরের গাত্র হইতে 
বাণ্পমোঁচন হেতু পাঁতাঁর ভিতর হইতে পত্ররন্া নামক রন্ধন বা ছিদ্রের ভিতর 
দিয়া উত্তিদ হইতে জল বাহির হইয়া যায়। এই জল বাহির হইয়া যাওয়া বা 
বাম্পমোচন বাহ্িক ও আভ্যন্তরিক কারণসমুহ দ্বার! প্রভাবিত হয়। 


১০৮ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 


উদ্ভিগ তাহার থাছ্ের বিভিন্ন উপাদান মাটি ও বায়ু হইতে শোষণ করে। 
জল ও ভ্ত্রবণীয় অবস্থায় মণিক পদার্থ মাটি হইতে সংগ্রহ করে। বাস হইতে 
কার্ধন ডাই-অক্সাইড গৃহীত হয়। প্রথম যে খাদ্য তৈয়ারি হয় তাহা হইল 
শর্করা | শর্করা তৈয়ারি করিতে নিম্নলিখিত অত্যাবিশ্টকীয় পদার্থ গুলির 
প্রয়োজন হয় £ (১) জল, (২) কার্বন ডাই-অক্সাইড, (৩) হুর্যালোক, (৪) 
তাপমাত্রা ও (৫) সবুজ রঙ্গক পদার্থ বা ক্লোরোফিল। ইহাদের যে কোন 
একটির অনুপস্থিতিতে শর্করা তৈয়ারি হইতে পারে না। কেবলমাত্র আলোকের 
উপস্থিতিতেই শর্করা সংশ্লেষণ সম্ভব বলিয়া এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় 
সািলকসংশ্লেষ বা স+আলোক+সংশ্লেষ। সঞ্চয়ের উদ্দোশ্টে শর্করা উত্ভিদ 
কতৃর্ক পরে শ্বেতদারে পরিবতিত হয়। অন্তন্ঠি খাগ্য পদার্থ, যেমন প্রোটিন ও 
স্মেহপদার্থও উদ্ভিদ তৈয়ারি করে। ধান ও ভূট্রার বীজে প্রধানত শ্বেতসার 
থাঁকে ; শিষিগোত্রীয় উদ্ভিদ, যেমন মটর, শিম, ডাল প্রভৃতির কীজ প্রোটিনে 
সমৃদ্ধ এবং চীনাবাদাম, রেডি, তিসি ও সরিষার বীজে যথে্ট পরিমাঁণে তৈল 
থাকে । ূ 

পশ্ড ও মানুষের ন্যায় উত্ভিদও শ্বীসক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে, অর্থাৎ অক্সিজেন 
গ্রহণ করে ও কার্ধন ডাইঅক্সাইড ছাড়িয়া দেয়। বৃদ্ধির উদ্দেশ্তে সঞ্চিত থাস্ 
ভাঙ্গিয়। আবশ্যকীয় শক্তি মুক্ত করিবার জন্য সকল জীব শ্বাস গ্রহণ করে। 
এমন কি, অব্যক্ত বীজেও শ্বাসক্রিয়া চলিতে থাকে । 

উদ্ভিদ বীজের মাধ্যমে এবং অঙ্গজ জনন পদ্ধতিতে বংশবৃদ্ধি করে। 
অঙ্গজ জনন উত্ভিদের অংশ বিশেষ যেমন কাণ্ড, মূল, পত্র বা মুকুল বিচ্ছিন্ন 
করিয়া রোঁপণ করা হন্ন এবং তাহা হইতে নূতন উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়। এই ভাবে 
উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধির উদ্বোশ্তঠে বিভিন্ন প্রকার অঙ্গজ জনন পদ্ধতি, যেমন শাখা- 
কলম, চোঁক-কলম, দাঁবাঁকলম প্রভৃতি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। 

উত্ভিদের পারম্পরিক সম্পর্ক নির্ণপ্ন ও তাহাদিগকে সনাক্ত করিবার উদ্দেশ্টে 
বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত কর] হয়। 


প্রশ্ন 
১। উত্ভিদের বংশবৃদ্ধি কিভাবে হয় এবং কেন হয়? 
২। উদ্ভিদের জলের প্রয়েজনীয়তা কি? 


উদ্ভিদ জীবন ১০৯ 


৩। উত্ভিদ হইতে জজের হহির্মন হাঁস করার প্রয়োজনীয়ত| কি? বাঙ্গমোচন ও 
বাঙ্পীভবনে পার্থক্য কি! 

৪। উ়িদে খান সংশ্লধণে আলোকের প্রয়োজন হয় কি? 

€। উদ্ভিদের খসক্রিয়ার আবশ্বকতা কি? 


লহ্থায়ক পুস্তক 
[এল &, 09 4 01268 8007 ০1 80105 0350010 0015975816য 22988, 
08198668, 19652 
907, &7100৮ ভা.১710080150% 10 :00/07%, 21018 ন1]], ওজ 5০0210। 1956 
[১6:08%81, 7012৮, 410110%118160 706678) 10008081) [5010005 1954 
0১৮108, ড711158 ডা.) 11, 1511796 7৩1৩ 500 0. 78101) 310051778, 
02108) 0% 117048010% ০2108 19016%06, ০0100 119 204 8০0, 1100, 
ও 0215 99900 12018100, 1957, 


মপ্তম অধ্যায় 
কঁষিতে রসায়ন বিদ্ধ 


( 011610150য 1) 46110016016) 


রসায়ন বিদ্যায় পদার্থের গঠন সম্পর্কে আলোচন! করা হয়। প্রকৃতপক্ষে 
প্রত্যেক পদার্ঘই রাসায়নিক মৌল (61270676) ও যৌগ (০0110810) দ্বারা 
গঠিত। যেমন রাষ্নায় ব্যবহৃত সাধারণ লবণ; সমুদ্রের জল হইতে প্রাপ্ত এই 
লবণে দুইটি মৌল সোডিয়ম ও ক্লোরিন থাঁকে। উভয়ে 'মিলিয়া সোডিমম 
ক্লোরাইড একটি যৌগিক পদার্থ গঠিত হয় এবং ইহাকেই সাধারণ লবণরূপে 
আমরা খাইয়া থাকি | 

সুবিধার জন্য রসাঁয়নবিদগণ প্রত্যেক মৌলে একটি প্রতীক (97001) 
আরোপ করেন। পসৌডিয়মকে (5০1001) টব৪, ক্লোরিনকে (০0102106) 0] 
এবং সৌভিয়ম ক্লৌরাইডকে 13201 রূপে লেখা হয়। প্রর্কৃতিতে প্রায় নব্বইটি 
বা ততোধিক মৌল এবং সহত্াধিক যৌগিক পদার্থ আছে। সজীব বা জড় 
সকল পদীর্ঘেই মৌল ও যৌগিক পদার্থ থাকে । এই অধ্যায়ে মৃত্তিকার উর্বরতা, 
্ষারীয় মৃত্তিকার সংশোধন, উদ্ভিদ জীবন ও খাচ্চ সহ কৃষির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ 
কয়েকটি সরল মৌল ও যৌগিক পদদর্ঘ সম্পর্কে আলোচনা করা হইতেছে। 


বত্তিকার উর্ধরভার রসায়নতন্ত (010৩7018% ০6 5011 767111185) 


ভারতে কৃষকগণ তাহাদের জমিতে প্রতি বৎসর প্রায় বিশ লক্ষ টন বৃক্ষ 
থাগ্চ গ্রয়োগ করেন; কিন্তু জমি হইতে প্রায় আঁশি লক্ষ টন বৃক্ষ খান্ধ ফসলের 
পহিত অপপারণ করেন। মাটিতে যে পরিমাণ যোগ হইল তাহা অপেক্ষা অধিক 
আঁরও যে ষাট লক্ষ টন বৃক্ষ থান্ভ অপসারিত হুইল তাহা নিশ্চই মৃত্তিকার 
নিজ পদার্থ ও বাযুমণ্ডল হইতে নাইট্রোজেন (01::0860) বন্ধনের ফলে সম্ভব 


কৃষিতে রসায়ন বিদ্যা ১১১ 


হইয়াছে। মৃত্িকার খনিজ পদার্থ ও নাইটোজেন বন্ধন প্রতি বৎসর যথার্থই 
এই বাট লক্ষ টন বৃষ্ষখাস্ত সরবরাহ করিতেছে কিনা তাহা কেহ নিশ্চয় করিয়া 
বলিতে পারে না। যদি ইহা সত্যিই সম্ভব হয় তাহা হুইলে বুঝিতে হুইবে যে 
মৃত্তিকার উর্বরতা কোন প্রকারে বজায় থাকিতেছে। সম্ভবত ইহা সত্য হইতে 
পারে কারণ পৃথিবীর মধ্যে ভারতে শস্যের ফলন প্রায় সর্বনিশ্ন এবং এ ফলন 
বৎসরের পর বৎসর প্রায় একই থাকিয়া যাইতেছে । 

যতদিন পর্যস্ত দেশ থাগ্ছে স্বয়ংসম্পুর্ণত। লাভ না করিতেছে ততদিন পর্যস্ত 
শন্তের একর প্রতি ফলন বাঁড়াইয়া যাইতে হইবে । রাসায়নিক সার গোবর 
সার, সবুজ সাঁর ও কম্পোস্ট (০0122090 বা আবর্জনা সারের যথাযথ প্রক্নোগে 
শস্যের একর প্রতি ফলন বাড়ানো সম্ভব । 


স্বত্িকার উবরভা বজায় (81510657018 9০1] ছি 5701165) 


ফসল জন্মাইবার সময় মাটি, জল ও বায়ু হইতে নব্বইটি বা ততোঁধিক 
মৌলের প্রায় সবগুলিই বিভিন্ন পরিমাণে উত্ভিদ শোষণ করিয়া থাঁকে। 
খামার হইতে এই ফগল বিক্রয় করিয়া দিলে এ বৃক্ষধাগ্তগুলি খামার হইতে 
অপসারিত হইল এবং নিষ্নলিখিতভাবে এই সকল বৃক্ষ থাস্বের ঘাটতি পুরণ 
করা যায় £ 

১। আবহাঁওয়।র প্রভাবে মৃত্তিকা খনিজ পদার্থের স্বাভাবিক ক্ষয় 
প্রাপ্তি। 

২। কয়েকপ্রকার ব্যাকটিরিয়া কতৃকি বাযুমণ্ল হইতে নাইট্রোজেন বন্ধন 
(চিত্র নং ৫৬) 

৩। কম্পোস্ট (০02012980) বা প্রাণীজ সারের (801009] 1081)016) 
প্রয়োগ (চিত্র নং ৫? ), 

৪। রাসায়নিক সারের প্রয়োগ 


উদ্ভিদ ঘদিও নব্বই বা ততোধিক মৌল শোঁষণ করে, তন্মধ্যে রে 


উদ্ভিদের পক্ষে অপরিহার্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে প্রতীকসহ এঠাহা 
“মৌলের নাম অপর পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল £ 


১১২ ভারতের কৃষিশ্বাবস্থার পরিচয় 


মৌল, মৌল প্রতীক 
কার্বন (০2:00) (০) ম্যাগনেশিয়ম (01880651020:) (18) 
হাইড্রোজেন (754:0882) লে) আইরণ (৫0) €চ6) 
অক্সিজেন (95607) (০) ম্যাঙ্গানিজ (70808517656) (11) 
নাইট্রোজেন (010:060) () জিংক (21090) (222) 
ফসফোরস (01099019083) (9) কপার (০০2762) (০9) 
সালফার (32101)01) (9) মলিবডেনম (0001519021101)) 
পটাশিয়ম (005951017) (৫৪) (০) 
ক্যালশিয়ম (0810802) (0৪) বোঁরন (১০:০৪) (৪) 


ক্লোরিন (০17101176) (01) 





চিত্র নং ৫৬। শিদ্বিগোত্রীয় উদ্ভিদের মূলে অন্থুর (০০৫16) ইহাদের ভিতয়ে, 'একপ্রকার 
- হ্যাকটিরিয়া বায়ুমগল হইতে নাইট্রোজেন বন্ধন করিয়া! মাটিয় উর্বরত| বাড়ায়। 

চিত্রে লুসার্ন 05০৪726) উদ্ভিদের মূল দেখানো! হইয়াছে । |. লাখ! মূল, 

2. অঙ্কুর, $, প্রধান মুজ | : (৪&ম৪ হইতে পুনরদ্ধিত )। 





ক? চপ ্ 
2১7৮ ৯ 
ঘয ধু 
, বুদ 


১; ক ০১4 7 
১:51 8055 





ঞ 


( উপরে ) ধানের জমিতে ঢুর্ণ চুনাপাথর প্রযোগ করা হইতেছে এবং (নীচে) তাহ! লাঙ্গল ছারা 
নাটির সঠিত নিশাইর! নেওয়া হইতেছে । কত পরিদাণ চুনাপাথর প্রয়োগ কর! হইবে তাহ! 
না'টি পরীক্ষা করিয়। জান! যাঁয় । 


প) ৮ এ লাগ -»ম্ধপ্রাজ্যল্প প্যান দাদ স্ব্্ানল এন্পাতল 


ফটে] নং ২৮। 
জাপানী প্রথায় ধান চাষে চারা 
লাইনে রোপণ কর! হয় (ফটোতে 
দেখ।নো! হইয়াছে )] ফলে ধান 
নিডানী যন্ত্র চালাইয় মাটিতে 
বায়ু চলাচল স্থুগম ও আগাছা 

দমন কর! সম্ভব হয়। 








৫728 2825 :5 রর ী 
ফটো! নং ২৯। 

জাপানী প্রথায় ধান চাবে আগাছ1 দমন ও মাটিতে বায়ু চলাচল সুগম করিবার জন্য ব্যবহৃত 

নিড়ানী যন্ত্র 


কুবিতে রলায়ন ধিদ্া ১১৪ 


প্রথম তিনটি মৌল-কার্ধন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন বাঁছুও জল হইতে 
আনে। নাইট্রোজেন মূলতঃ বাঘু হইতেই আমে, কিন্তু বাযুমণ্ডলসিত 
নাইট্রোজেনকে কেবল ভাল শন্ত (শিদ্ধি গোত্রীয় উদ্ভিদ) ও কয়েক প্রকার 
ব্যাকৃটিরিয়া মান্র ব্যবহার করিতে পারে। অন্তান্ত উদ্ভিদ যেমন ধান নাঁই- 
ট্রোজেনকে তখনই গ্রহণ করিতে পারে, ঘখন উচ্না কোন স্থাক্সী 
রাঁসাকঘনিক যৌগে পরিণত হুয়। বাকী বাঁরটি মৌল মাটি হইতে পরবরাহ 
হয়। 

মাটির খনিজ ও জৈব পদার্থের বিয়োজনের ফলে বৃক্ষতাদ্চ মৌলসমূহ উদ্ভূত 
হয়। কোন প্রকার রাসায়নিক ও জৈব সার বা কম্পোস্ট প্রয্নোগ না ফরিলে 
ফসলের ফলন কমই থাকিয়া যায় এবং অধিকাংশ জধিতে সন্তোষজনক ফলন 
পাইতে হইলে এই সরুল সার অবশ্ঠই প্রয়োগ করিতে হুয়। 

ভারতে শস্তের ফলন বৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য বৃক্ষখাত্য মৌলসমূছের মধ্যে 
নাইট্রোজেন (৭) ও ফসফোরস (6) সর্বাধিক পরিমাণে জমিতে প্রয়োগ করা 
হয়। পটাশিরম (0 অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণে ব্যবহার করা হয্ব। বৃষ্টিবহল 
অঞ্চলের অন্ন মাটিতে মধ্যে মধ্যে চুন (08002) হিপাবে ক্যালশিয়ম প্রয়োগ 
কর! হয়। 

নাইট্রোজেন ঘটিত সার হিসাবে ভারতে সাধারণত আযামেনিয়ম সালফেট 
[(বাল£)2505] ব্যবহৃত হয়। * ইহাতে শতকরা প্রায় ২০"৫ ভাগ 
নাইট্রোজেন (বৈ) থাকে । আমোনিয়ম সালফেটে (20000001007) 531111966) 
সালফারও থাকে । ইহাঁও একটি অপরিস্থার্য বৃক্ষখা্য মৌল। অপেক্ষাকৃত 
কম পরিমাঁণে অন্তান্য যে সকল নাইট্রোজেন ঘটিত সার ব্যবহৃত হয়, তন্মধ্যে 
ইউরিয়াতে (8:5৪) [000 *)৪] শতকরা ৪৫ ভাগ এবং আমোনিয়ম 
নাইছ্রেটে (2000024000 1000566) বান £05) শতকরা ৩২ ভাগ নাই- 
দ্রোজেন থাঁকে। ব্যবহারে সুবিধার জন্ত শেষোক্ত সারে চুন (08005) 
যোগ কর! থাকে। 


আযামোনিয়ম টনি) ও নাইছ্রেট 030, ) উভতপ্রকার নাট্টোজেনই 
উত্তিদ শোষণ করিতে পারে। উদ্ভিদ কতূর্কি শোষিত হইবার পুর্বে, ইউরিয়া 
ব্যাকটিরিয়া কতৃক আযামোনিক্সমে (বা) পরিবতিত হওয়া আবশ্যক | 


৮ 


১১৪ ভারতের কৃষি-বাবস্থার পরিচয় 


ভারতে ফসফোরস ঘটিত সার সচরাচর স্থুপার ফসফেট (5296: 2১০৬০ 
78৮)-ন্ধপেই জমিতে প্রয়োগ করা হয়। ইহা একটি জটিল যৌগিক পদাঁথ 
এবং ইছাঁতে তিন প্রকার ক্যালশিয়ম ফসফেট (০91০45 01১09১17866) থাকে । 
জুপাঁর ফসফেটে শতকরা ১৬ ভাগ জলে ভ্রবণীয় ফসফোরস থাকে । নুপার 
ফসফেটের পরেই ফপফোরস ঘটিত সার হিসাবে হাড়ের গু'ড়ার (১০০০ 22621) 
ঙ্গান। ইহাতে মুখ্যত উ্রাই ক্যাঁলশিক্বম ফসফেট (00-08102070 71205913866) 
[0880904)] থাকে । হাঁড়ের গুঁড়ায় শতকরা ২৫ ভাগ ফসফেট থাকে। 

পটাশিয়ম ঘটিত সার হুইল পটাশিয়ম সালফেট (006535100 501011906) 
(শতকরা! ৪৮ ভাগ ৪0) ও পটাশিয়ম ক্লোরাইড (20083510170 ০1১100106) 
(শতকরা ৫€* হইতে ৬* ভাগ ঘ5০)। কাঠের ছাঁইও অনেক সময় পটা- 
শিল্পম ঘটিত সার ছিসাবে ব্যবহার করাহুয়। ইহাতে শতকরা প্রায় ৪ ভাগ 
চু$0 ও ৪* ভাগ চুন (080০0$) থাকে। 

ক্যালশিয়ম সচরাচর কাঠের ছাই ও চূর্ণ চুনাপাথর হিসাবে জমিতে প্রদ্নোগ 
কর! হন্ন। চুনাঁপাথরে শতকরা ৭৫ হুইতে ৯* ভাগ ক্যালশিয়ম কার্বনেট 
(08008) থাকে । পোড়ানে! চুনাপাথর ব্যবহারেও সন্তোষজনক ফল পাওয়া 
যায়। ইহ্থাতে ক্যালশিয়ম হাইড্রক্সাইড (0210101 1)50105106) [02(078)9] 
ও ক্যালশিয়ম অক্সাইড (০৪1000) 05142) [080] থাকে । 


স্বত্িক। পরীক্ষা! (9০ [580008) 


জমিতে ঠিক কত পরিমাণ সার ও চুন প্রয়োগ করিতে হুইবে তাহা কুষক 
কি করিয়া স্থির করিবে? 

জমির মৃত্তিকার নমুনা পরীক্ষা! করিয়া এই প্রশ্নের জবাব পাওয়া ঘায়। 
সম্প্রতি এক নৃতন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভজীর মাধ্যমে ভারতীয় 'কষিবিদৃগণ এই প্রশ্নের 
জবাব দিতেছেন। অধুনা কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার ও যুক্তরাষ্ট্রে 
আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার সহযোগিতায় দেশে পঁচিশটি মৃত্তিকা! পরীক্ষাগার | 
স্থাপিত হুইয্লাছে। এই সকল পরীক্ষাগাঁরে সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি আছে এবং 
মৃত্তিকা বিগ্লেষণের রসার়নতত্ত্ব সম্পর্কে অভিজ্ঞ মৃত্তিকা রসায়নবিদগণ ইহাদের 
তত্বাবধাঁন করিয়া থাকেন। [তাহাদের হপারিশসমূহ যাহাতে সরল ও 
ব্যবহারিক হয় তাহার জন্ত মৃত্তিকা রসান্ননবিদগণ কৃষক ও কৃষিবিদগপের সহিত 
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১১৬ . ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 


হাতে হাত মিলাইয়! কাজ করিতেছেন। এ সকল পরীক্ষাগার এমনভাবে 
গঠিত হইয়াছে যাহাতে বিজ্ঞানের জানভাগারকে ব্যবহারিক কার্ষে নিয়োগ 
করা যায়। কৃষকগণ বিনামূল্যে তাহাদের জমির মৃত্তিকার নমুনা পরীক্ষা 
করাইতে পারেন। প্রারস্তে প্রধান বৃক্ষধাগ্ঘসমূহ (নাইট্রোজেন, ফসফোরস ও 
পটাশিক্নম ) ও চুনের প্রয়োজনীয়ত৷ এবং লবণাক্ততা সম্পর্কে তৎপরতার সহিত 
স্থপারিশ প্রেরণ করিবার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইতেছে । 

মৃত্তিকা রসায়নবিদদ পরীক্ষাগাঁরে মৃত্তিকার নমুনা বিঙ্লেষণের ফলাফল, 
জমিতে মৃত্তিকার গঠন, পুর্বে কি কি ফসল জন্মানো হইয়াছে ও কি প্রকার ফলন 
পাঁওয়া গিয়াছে এবং জমির উর্বরতা সংরক্ষণের জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলগ্বন 
কর! হইয়াছে প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া সুপারিশ করেন। জমি সেচযুক্ত, না 
বৃষ্টির উপর নির্ভরণীল, তাহাও তাঁহাকে বিবেচনা করিতে হয়| জমিতে জলের 
অভাব না ঘটলে তিনি তীহার সুপারিশে সার প্রম্নোগের মাত্রা বাঁড়াইতে 
পারেন। জমিতে কোন্‌ ফসলের চাষ করা হুইবে, তাহার বৃক্ষথাছের চাহিদা 
কত এবং কত আঁথিক লাভ হইবে তাহাঁও তীহাকে জানিতে হইবে | কৃষক 
তাহার ফসলের উত্তম পরিচর্যা করেন কিনা এবং সার ক্রয়ের আথিক সামর্থ্য 
আছে কফিন! তাহাঁও মৃতিক1 রসায়নবিদের জানা দরকার । সাধারণত ফসলের 
উত্তম পরিচর্ধা করিলে অপেক্ষাকৃত অধিক মাত্রায় সার প্রম্নোগে একর প্রতি 
লাভের ছার অপেক্ষাকৃত অধিক হয়। মৃত্তিকা রসায়নবিদ উক্ত বিষয়সমূহ 
বিচার-বিবেচনা! করিয়া এমন ন্ুুপারিশ করেন যাহার উপর কৃষক সম্পূর্ণ 
আস্থা রাখিতে পাঁরেন। পশ্চিমবঙ্গে কলিকাতায় এইরূপ একটি পরীক্ষাগাঁর 
আঁছে। সম্প্রতি বর্ধমানেও একটি কেন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে। 

কৃষকদের নিজ নিজ এলাকার কৃষি আধিকারিক হুইতে মৃতিকার নমুনা 
সংগ্রহ ও তৎসম্পকাঁয্ তথ্যাবলী সম্পর্কে যাবতীয় নিদেশ পাওয়া যাইবে। 
বিভিন্ন পরীক্ষাগারের নিদেশাঁবলীর মধ্যে সামস্তি পার্থক্য থাকিলেও নিয়ে 
মোটামুটি ভাবে অনুমোদিত দিদেশাবলী প্রদত্ত হইল £ 

১1 প্রত্যেক জমিধ্ড হইতেই পৃথক পৃথক নমুনা সংগ্রহ করিতে হুইবে। 
একই জমির ভিতরে আঁবার বিভিন্ন স্থানের মাটির মধ্যে প্রক্কতি, জল নিষ্কাশন, 
মাটির গ্রথন (063:05:০) ও বর্ণগত পার্থক্য খাঁকিলে বিভিন্ন স্থান হইতে পৃথক 
পৃথক নমুনা সংগ্রহ করিতে হুইধে। জমি অসমতল হইলে বা অতীতে বিভিন্ন 


কৃষিতে রসায়ন রিস্ভা ১১৭ 
ভাবে ব্যন্থত হইলেও অন্ধরূ্প পৃথর নমুনা সংগ্রহ করিতে হয়। জমির 
আয়তন ১০ একরের অধিক হইলে জমিকে ১* একর করিয়া! ভাগ করিতে 
হইবে এবং তাহার পর প্রত্যেক ভাগ হইতে নমুনা! সংগ্রহ করিতে হুইবে। 

২। প্রত্যেক প্রকার জমি হইতে একাধিক নমুনা লইয়৷ মিশ্রিত করিনা 
একটি নমুনা তৈয়ারি করিতে হইবে। নমুনা সংগ্রহের জন্ত সরু চোষ্ষা, 
তুরপুন (8586) বা সরু মুখবিশিষ্ট খুরপি ব্যবহার করা যায়। মাটি খুব ঝার- 
ঝরে হইলে একটি বড় চাঁমচ বা কান্তের সাহায্যেও নমুনা সংগ্রহ করা যাঁয়। 

৩। জমির প্রায় দশটি স্থানের উপরিতল হইতে লাঙ্গল যতদুর গভীরতায় 
প্রবেশ করে ততদুর পর্যস্ত একটি সরু মাটির ফালি সংগ্রহ করিতে হইবে। 
ফালিগুলি একটি পাত্রে সংগ্রহ করিয়া পাত্রের মধ্যেই বা একটি পরিষ্ষার 
কাগজ বা কাপড়ের উপর উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া তাহা হইতে ৫** গ্রাম 
ওজনের একটি নমুনা লইতে হইবে। 

৪। প্রতিনিধিমূলক নয় জমির এইরূপ স্থানগুলি যেমন পুরানো বাঁধ, 
জলা জায়গা, পুকুর, এবং রাস্তা, বৃক্ষ, জমির আইল, কম্পোস্টের স্তুপ বা বাড়ী- 
ঘরের নিকটবর্তী স্থানের মাটি হইতে নমুনা সংগ্রহ করা চলিবে না। 

৫। জমির আদ্রতা যখন লাঙ্গল চালাইবার উপযুক্ত থাকে তখনই নমুন। 
সংগ্রহ করিতে সুবিধা হয়। লাঙ্গল চাঁলাইবার পরই নমুনা সংগ্রহের উপযুক্ত 
সময়। 

৬। চুন, ছাই, কম্পোস্ট ও সার প্রয়োগের পর তিন মাসের মধ্যে নমুনা 
সংগ্রহ করা চলিবে না। 

৭| নমুনার মধ্যে ঢেলা থাকিলে সেগুলি শুফ হুইবার পূর্বেই ভাঙ্গিতে 
হইবে। ভিজা নমুনাগুলি কৃত্রিম তাপের গহায়তা ছাড়াহি শুষ্ক করিতে হুইবে, 
সেজন্য ছায়ায় বিছাইয়া শুফ করিতে হয় । 

৮| যথাযথ পরিমাণ (সাধারণত ৫০* গ্রাম) নমুনা মৃত্তিকা পরীক্ষাগারে 
পাঠাবার জন্য একটি পরিষ্ার কাপড় বা কাগজের ব্যাগ বা কার্ডবোর্ডের 
বাঝে রাখিতে হইবে। 

৯। প্রত্যেক নমুনায় একটি সংখ্যা ও কৃষকের নামবুক্ত লেবেল আটিতে 
হইবে। একটি থসড়া মানচিত্রে খামারের কোন্‌ কোন্‌ স্থান হইতে নমুনা! 
সংগ্রহ করা হইয়াছে তাহা নির্দেশ করিতে হইবে। 


১১৮ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 


১*। তথ্য তালিকাটি (22800778000, 8১260) ঘথাসম্ভব ভর্তি করিতে 
হইবে। সুপারিশ-নির্দেশে ইহা খুব কাজ দেয়। নমুনার প্যাকেট বন্ধ 
করিবার পুর্বে তথ্য তালিকাটি তাহার ভিতরে রাখিতে হইবে । 


লাবণিক মাটি (95175 9০118) 


পশ্চিমবঙ্গে হাওড়া, ২৪ পরগনা ও মেদিনীপুর জেলায় লাবণিক ম!টি দেখা 
যাঁয়। শু অবস্থায় জমির উপরে লবণের সাদা স্তর বা! মাটির ভিতরে লবণ 
কণিক! দ্বার! এই মাটি চিনিতে পারা যায়। লাঁবণিক মাটির রাসায়নিক ধর্ম 
প্রধানত লবণের প্রকার ও পরিমাঁণ দ্বারা নিধারিত হয়| লবণের গাঁীভবন 
মাটির দ্রবপের অসমোটিক চাঁপকে প্রভাবিত করে ; ফলে উদ্ভিদ কম জল শোঁষণ 
করে এবং চরম অবস্থায় জল শোষণ করিতে না পারিস্না মারা যায়। 

জমিতে প্রচুর পরিমাঁণে লবণ থাঁকাঁর জন্য লাঁবণিক মাটির গঠন খুবই উন্নত 
থাকে। উত্তম জলনিষাশন ব্যবস্থা দ্বারা উক্ত লবণগুলি ধোতকরণ প্রক্রিয়ায় 
অপসারণ করা যায় এবং মাটিকে লবণমুক্ত ও স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরাইয়া 
আনা যায়। 


মাটির লবণভার কারণ (5০০75 7657201051191৩ 00: 5811701) 


মাঁটির লবপতার জন্য তিনটি প্রধান কাঁরণ দায়ী £ 

(১ বিশু ও প্রায়-বিশুষ্ধ জলবায়ু 

(২) অপ্রচুর জলনিক্ষাঁশন 

€5) জলসেচন 

আর্দ্র অঞ্চলের স্তায় বিশু অঞ্চলে দ্রবশীয় লবণগুলি ধোঁতকরণ প্রক্রিয়ার 
সম্পূর্ণরূপে অপক্ত হয় না। এই সকল অঞ্চলে বৃষ্টিপাত যেমন কম, তাঁগ- 
মাত্রাও আবার বেশি। কাজেই বান্পীভবন দ্রুততর হম্্ন। ভূগর্ভস্থ জল বান্পী- 
ভবন হে মাটির উপরে উঠিলে জল বাম্পীভূত হইয়া যায়; কিন্তু লবণগুলি 
মাঁটির উপরে জমা হইতে থাঁকে। অপরপক্ষে আর্ড অঞ্চলে মাটির লবণ ধোঁত 
হইয়া ভূগর্ভে চলিয়া যায় এবং তথা! হুইতে নদী-নালায় বাহিত হইয়া সমুক্রে 
চলিয়! যায়। কাজেই সমুদ্র-জল প্লাবিত অঞ্চল ব্যতীত আর্দ অঞ্চলে লাবণিক 
মাটি গঠিত হইতে পারে ন1। 


কৃষিতে রসায়ন বিভা ১১৯ 


অপ্রচুর জল নিষ্কাশন ও জমির লবপতা অঙ্গার্গিভাবে জড়িত। মাটির 
ুর্ভেষ্ততা, উচু জলগীঠ, প্রতিকূল ভূসংস্থান, স্বাভাবিক নদীনালার অভাব 
(স্বল্প বৃষ্টিপাত হেতু ) প্রভৃতি অপ্রচুর জল নিষ্কাশনের জন্ত দায়ী। চারিদিকে 
উচু জমি বেষ্টিত নিয়ভূমিতে জলনিফাশনের পথ না থাকিলে, এ জমিতে 
চতুষ্দিকস্থ উচু জমি হইতে নিষ্ধাশিত জলের মাধ্যমে লবণ জমা হয়। এই 
প্রকার জমিতে জলপীঠ উপরে উঠিয়া আসে এবং অস্থায়ী বা স্থায়ী লবণ হু 
গঠিত হয়। 

জলসেচনের ফলেও জমি লাঁবণিক হইতে পারে। লক্ষ্য রাখিতে হইবে 
সেচজলে যেন অত্যধিক লবণ না থাকে । প্রতি লক্ষ ভাগ জলে ১০* ভাগের 
বেশি লবণ থাকিলে সেচজল ক্ষতিকারক হয়। 


লাবণিক মাটি সংশোধন (75০15705000 9£ 95177 5০১15) 


ন্যুনতম ব্যয়ে লাবণিক জমি সংশোধনের একমাত্র উপায় হুইল ধোৌঁতকরণ 
(159015116) প্রক্রিয়া এবং তাহার জন্য আঁবশ্তটক উত্তম জল নিফাঁশন ব্যবস্থা । 
জলপীঠ উদ্টিদমূলের স্তর হইতে অন্ততঃপক্ষে ৮-১* ফুট নিচে রাখিতে হইবে। 
ত্বাভাবিকভাবে জলনিফাঁশনের ব্যবস্থা না থাকিলে কৃত্রিম উপায়ে জল নিষ্ষাশনের 
ব্যবস্থা করিতে হইবে । 

জলনিফাশনের ব্যবস্থা করিবার পর লবণগুলি ধুইয়া ফেলিতে হুইবে। 
বাম্পীভবন ও বাঁষ্পমোচনে যত জলের প্রয়োজন, এজন্য তদপেক্ষা বেশি জল 
প্রয়োগ করিতে হইবে । জলে লঘণের পরিমাণ, মাটির প্রকার, মাটিতে জমা! 
লবণের পরিমাণ প্রভৃতি কারণের উপর জলের পরিমাণ নির্ভর করে। মোটা 
মুটিভাবে বলা যায়, সেচনে বত জল প্রয়োজন তদপেক্ষা ৫-৩৭% অধিক জল 
প্রয়োগ করা দরকার। জমিতে প্রশম (260৮1) লবণ অত্যধিক থাঁকিলে 
জমিকে প্লাবিত করিয়া গভীর অনাবৃত নালার সাহায্যে যতটা সম্ভব লবণ 
অপসারিত করিয়া তারপর ধোঁতকরণ প্রক্রিয়া অবলম্বন কর1 নুবিধাজনক। 
ভারী যন্ত্র সাহায্যে যেখানে চাষ করা হয়, সেখানে জমির উপরিতল চাচিয়া 
ফেলিয়াও লবণগুলিকে অপসারিত করা যাঁয়। চীচিবার দরুন যে মাটি উঠিয়া 
আসে তাহ! বাধ তৈয়ার করিবার কাজে ব্যবহার করা যায়। 


১২০ ভারতের কৃষি-্ব্যবস্থায় পরিচয় 
ধৌতকরণ প্রক্কিয়! লাক1লে লবর-সহিষু। ফসলের চাব করিনা জমির উন্নতি 


সাধন কর! ম্বায়। ধান (বিশেষ জাত ), মিষ্ট ক্লোভার (৫1০%:), ইক্ষু টি 
ফসল এজন্য বিশেষ উপযোগী । 


ক্ষাীয় মাটি সংশোধন (২5০15155002, 0£ 4115115০115) 


মাটিতে ক্ষার পদার্থ থাঁকে বলিয়া ভারতের প্রায় এক কোটি বিশ লক্ষ একর 
জমির উর্বরতা অপেক্ষাকৃত কম। অধিকাংশ ক্ষারীয় মাটি পাঞ্জাব, উত্তর 
প্রদেশ ও রাঁজস্থানে অবস্থিত, অবশ্য অন্ান্ত স্বল্প বৃষ্টিপাঁতযুক্ত অঞ্চলেও কিছু 
কিছু ক্ষারীয় মাটি দেখা! যায় । 


ক্ষারীয় মাটি সংশোধনে জিপসাম 
(050285001০7 26015800876 4১10189০105 ) 


জিপসাম (ক্যাঁলশিয়ম সালফেট 08904) প্রয়োগে অধিকাংশ ক্ষারীয় 
মাটি সংশোধন করা যায়। স্বল্প বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে, বিশেষ করিয়া রাজস্থানে 
জিপনাম সহজলভ্য । উত্তমরূপে জল নিকাশ হয় এইবূপ দোঁআশ ও বেলে 
দোঁঁআশ মাটি এবং দ্রবণীয় হ্বল্প সোভিয়ম (2) যুক্ত ক্ষারীয় মাটি সহজেই 
সংশোধন করিয়া শশ্ত উৎপাদনের উপযোগী করা যায়। 

জিপসাম প্রয়োগে কোন জমি সংশোধন কর! যাইবে কিনা তাহ! স্থির 
করিতে হইলে এ জমির জল নিফাশন ব্যবস্থা কিবূপ তাহা জানিতে হইবে। 
জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা উত্তম হইলে, নিকটবর্তাঁ মৃত্তিকা পরীক্ষাগারে মাটির একটি 
নমুনা পাঠাইতে হইবে । পরীক্ষায় যদি জানা যায় যে একর প্রতি তিন উন 
জিপপামের আবশ্তক হইবে, তবে সেই পরিমাণই প্রয়েগ করিতে হুইবে। 
সংশোধনের রাসায়নিক ক্রিয়! নি্নলিখিতভাবে ব্যাখ্যা কর! যায়| 

মাঁটিতে অত্যধিক পরিমাণে সোঁডিযমের (৪) উপস্থিতিতে মাঁটি ইটের মত 
শক্ত ও দৃঢ় হইয়া যায়। এই দৃঢ় বা নিবিড় (০০202800) মাটির ভিতর দিয়া 
জল সহজে নিচের দিকে প্রবেশ করিতে পারে না? কাজেই ভ্রবণীয় লব্ণসমুহ 


* সাহীষ্য গ্রহণ বরা হইয়াছে ১ 88892দ1, 4 418211 90518 098 75 
10661082060, 1070190 78100108, ০100৩ ভানু, চিলির 9, 10699620965 1957, 
1005925. 00935011 0::8219016019)] 259858:02১+ ও 0৩111, 


ৰ ক, ক. খৎ 
রা ্ ২ ৬ 
ফি জী ১0 


, ৪১ ক৯1.০ ৯1৯৯৮ 





ফটো] নং ৩০1 
এঠ নবগ্জি নাগানে ভিট।টিন ও ধাতব গুণ সমদ্ধ লেটস্‌ (159৮৮৪০০) শাক যথেষ্ট 
পরিমাণে উৎপন্ন হয | 





ফটে] নং ৩১। 
সুধকিরণ ও বুষ্ঠপাশ, প্রাণী ও উত্ভিদের প্রভ1বে শিল চর্ণবিচুর্ণ হইয়া মাটি গঠন করে । 
এখানে ভারতের ৩০ ইঞ্চি বুষ্টপাত যুক্ত অঞ্চলে অবস্থিত শিলা শীর্ষে বধিধু 
একটি চার! দেখ। যাইতেছে | 


ফটে। নং ৩২ ও ৩৩। 
বাজোর সার সম্পফ্িত সুপারিশের ফলে ধানের ফলন বৃদ্ধি পাইয়াছে। জব্বলপুরের নিকটে 
স্ব্মরিক় গ্রামে নাইট্রোজেন ও ফসফেট প্রয়োগে ২১ শতাংশ ও নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশ 
প্রয়োগে ৪৮ শতাংশ ফলন বৃদ্ধি পাইয়াতে | 





€)--বিন| সারে একর প্রতি ১৩৪৫ পাঁউও ধান উৎপন্ন হইয়াছে | 
ব্য _একর প্রতি ৩০ পাউও [ঘ ও ৩* পাউও 72205 এয়োগে ১৬২৬ পা্উও ধান 
ধান উৎপন্ন হুইয়াঁছে। 
৮ একর প্রতি ৩০ পাউও টব, ৩* পাউও ৮৪ 0৮ ও ৩০ পাউও ৪ 0 প্রযোগে 
১৯৯৫ পাউও ধান উৎপন্ন হইয়াছে । 
ষ্টবা__নাইন্ট্রোজেনের অর্ধেক জমি কাদানের সময় ও অবশিষ্ট অধেক রোপণের চার সপ্তাহ 
পরে প্রয়োগ কর! হয় [ঘা িরঢোগ &ব মহাশয়ের সৌজন্যে ]। 


কৃষিতে রসায়ন বিদ্যা ১২১ 
মাটির উপরিভাগে ও উদ্ভিদের মূল অঞ্চলে (1০06 202 ) জমা হয়। ফলে 
মাটির ক্ষতিকারক লবণসমূহের আধিক্য ও মূল বৃদ্ধির উপযুক্ত পরিমাণ বায়ুর 
অভাব ঘটে (চিত্র নং ৫৮)। চরম অবস্থায় সকল উত্ভিদ মারা যায়, 
সৃছুতর অবস্থায় কেবল ক্ষার-সহিষ্ঃ উত্ভিদসমূহই ধাঁচিতে পারে। 





চিত্র নং ৫৮| গমের বৃদ্ধির উপর লবণবাছলে)র (8818 9০2.০676286309) প্রভাব £ ॥, লবণ 
বিহীন, ৪, শতকর! এক ভাগ লবণের এক দশমাংশ (**১:/.), 8, শতকর1 এক 
ভাগ লবণের পনর শতাংশ ( **১৫"/.), &, শতকর! এক ভাগ লবণের ছুই 
দ্শমাংশ ( **২"/, )। 
[ দা £ হইতে পুনরহ্িত ]। 
্ষারীয় মাটিতে প্রযৃক্ত জিপসামের দ্রবশীয় ক্যালশিয়ম (0৪), মাটির 
অধিকাংশ সোডিয়মকে (৪) প্রতিস্থাপন করে। জিপসাম প্রয্বোগের পরে 
প্রচুর পরিমাঁণে জল সেচন করিলে সোভিয়ম (বহ) মূল অঞ্চলের নিচে ধুইয়া 
চলিয়া যায়। মাটির উপরিভাগে তখন প্রচুর ক্যালশিয়ম থাকে যাহা মৃত্তিকা 
কণিকাগুলিকে পুনধিন্তাস করিয়া শিথিল বা অপেক্ষাকৃত ঝুরঝুরে মাটি গঠনে 
সাহায্য করে। ফলে মাটিতে ক্ষতিকারক লবণের পরিমাণ হ্রাস পায় এবং 
উত্তিদ-ুল বৃদ্ধির উপযুক্ত পরিমাণ বাণুর অভাব ঘটে না (চিত্র নং ৫৯)। 
জিপসামকে ক্ষারীয় মাটির সংশোধনে সাহায্য করিবার জন্য ধইঞ্চার 
(58362%62. ০%14242) সাহায্যে সবুজ সারের চাঁষ করা আবশ্তক | ূ 


১২২ 





অতিরিক্ত লবণ 


চিত্রনং ৫৯। জিপসাম (0৪ 804 ) কিভাবে ক্ষারীয় মাটি সংশোধন করে। 
[41409107800 90800 ০ঘ। হইতে পুনরহিত 1 


কেবল ধইফ্চার চাষে, কেবল জিপসাম প্রয়োগে, এবং উভয়ের একত্র ূ 
প্রয়োগে, উত্তর প্রদেশের কৃষকদের জমিতে ফলন যে পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়াছে 
তাহা জপর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। 


কৃষিতে রসায়ন তিতা ১২৩ 


প্রয়োগ যে জমিতে কোন কিছু প্রয়োগ কর! হয় নাই, 
তাহা অপেক্ষা প্রযুক্ত জমিতে চাঁউলের ফলন বৃদ্ধি 

ধইধা শতকরা ৩৮ ভাগ 

জিপসাম ক হি 


ধইফা ও জিপসাম রি. হি £ 

কাজেই দেখ! যাইতেছে যে ক্ষারীয় মাটিতে চাউলের ফলন ধইফাঁয় শতকরা 
৩৮ ভাগ ও জিপসামে শতকরা ৯৭ ভাগ বুদ্ধি পান, কিন্ত ধইঞ্চা ও 
জিপসামের একত্র প্রয়োগে শতকরা ১৭* ভাগ বৃদ্ধি পায়।* 


ক্ষার-সহিঝু কলল নিব চন 
(951600602 ০1 (02028 11015757860 4১10511) 

যব, তুলা, খেজুর, পালং শতমূলী (8528:8893) প্রভৃতি ফসল খুবই ক্ষার- 
সহিষু। প্রায় সকল প্রকার শিম ও নাশপাতি, আপেল, কমলালেবু, 
আমর, লেবু প্রভৃতি ফলের গাঁছ ও লতা৷ মোটেই ক্ষার-সহিষু নয়। ক্ষার-সহিষু 
নয় এই প্রকার ফসল কোন ক্ষেত্রেই ক্ষারীয় মাটিতে রোপণ করা উচিত নয়। 

শন ্ষারযুক্ত অঞ্চলে ক্ষার-সহিষুট ফসলের চাঁষ করিলে উত্তম ফলন পাওয়া 
যায়। অধিক ক্ষারযুক্ত অঞ্চলে প্রথমে জিপসাম প্রয়োগ করিয়া তারপর ক্ষার- 
সহিষুণ ফসলের চাষ করা উচিত | 


টাস্ভদ জীবনের রসায়নতত্্ব ( 019671688 ০৫ 150 186৩) 


বীজের একমাত্র সজাব অংশ হইল ভ্রণ (60050 ০৫ £6000)। 
বীজের অবশিষ্ঠাংশ সফিত থাছা, যথা, স্বেতসার বা স্টার্চ (০1), প্রোটিন 
(5:00610) ও খনিজ পদার্থ দ্বারা গঠিত। উভয় অংশই বীন্ষত্বক (2811 ০: 
826৫ ০০2) দ্বারা আবৃত থাকে । ভ্রণের মধ্যে সামান্ত পরিমাণে শর্করা 
(85821) ও তৈল (০1) থাকে । জগ যখন বুদ্ধি পাইতে থাকে তখন এই 
শর্করা ও তৈল কয়েকদিন পর্যস্ত জরণের খা্য সরবরাহ করে। জ্ণের চারিদিকে 

প. জনে রাখিতে হইযে যে শতকরা! ১** ভাগ কজন বৃদ্ধির অর্থ ছিগুণ কলন। 

1 সাহাধ্য গ্রহণ করা হইয়াছে: 79৩০৩, হল 3 9 40787188610 686 0০ 
2615 05666502009 সা 2010৮ 20০৫, 96052009:-00691952 2965. 
&205819920 ০৮৪৪৮, 158625201৩5, 79881086005 0.0 0.5. 


১২৪ ভারতের কৃষি-্যযবস্থার পরিচয় 


থাকে প্রচুর সঞ্চিত খাস্ভ। শিশু উত্তিদ যতদিন পর্যস্ত না নিজের মূলের 
সাহায্যে মাটি হইতে খনিজ পদার্থ দংগ্রহ এবং সবুজ পাতা হুর্ধালোকের 
শক্তির সাছাঁধ্যে জৈব থাস্ঠ প্রস্তত করিতে পারিতেছে ততদিন পর্যস্ত ইছা. এ 
সঞ্চিত খাছ্ের সাহায্যে বীচে ও বৃদ্ধি পায়। 

উষ্ণ ও আর্দ্র মাটিতে বীজ বপন করিলে নানাপ্রকার ক্রিয়ার শুচনা হুয়। 
মাটির জল ধীরে ধীরে বীজত্বকের ভিতর দিয়া বীজের মধ্যে প্রবেশ করে, বীজ 
ফুলিয়া৷ উঠে এবং তাপমান্রা অন্থকুল হইলে অব্যক্ত উত্তিদশিশড জাগিয়৷ উঠে 
এবং অপেক্ষাকত দ্রুত শ্বাস গ্রহণ করে (চিত্র নং ৬০)। 

ইহার রসায়নতাত্তিক অর্থ হইল কোঁধমধ্যস্থিত শর্করা অপেক্ষাকৃত ভ্রুত 
অক্সিজেনের (0) সহিত মিশ্রিত হইয়া কার্বন ডাই-অক্সাইড (00৪) ও 





চিত্র নং৬*। তাপমাত্রা, জল ও বায়ু অনুকূল হইলে তবেই বীজ অস্কুরিত হুইবে। 
উপরের পরীক্ষায় জলের মধ্যে ঈড় করানো এক খও কাঠে তিনটি শিমের বীজ 
আটকাইয় দেওয়া হইয়াছে। অতি অল্প অল্লিভেনের জন্য জলের অভ্যস্থ 
বীজ অঞ্চুরিত হইতে পারে নাই। সর্বোপরস্থ বীজ যথেষ্ট জলের অভাবে 
অঙ্কুরিত হইতে পারে নাই। মধ্যের বীজটি যথেষ্ট জল ও বায়ু পাইপ্লাছে। তাঁপ- 

মাত্র! তিনটি বীজের ক্ষেত্রেই এক । 
[ ম$54&ম ২ হইতে পুনরহ্থিত ] 


কৃষিতে রসায়ন বিষ, ১২৫ 


জল (7750 ) গঠন করে এবং যে শক্তি মুক্ত হয় তাহা সগ্ভ-জাগ্রত শিশু 
উত্তিদ ব্যবহার বরে। 

শ্বাস প্রশ্থাসের' জন্ত অবিরাম শর্করার সরবরাহ আবশ্তাক এবং জগস্থিত 
শর্করা নিংশেধিত হইলে সজীব কোষগুলি বীজে সঞ্চিত শ্বেতসার ব্যবহার 
করিতে আরস্ত করে। খেতসার জলে অদ্রবণীয়, কাজেই জে পোৌঁছিবাঁর পুর্বে 
তাহ। শর্করায় পরিণত হওয়া আবশ্তক। শ্বেতসার হইতে প্রস্তত শর্করা জলে 
দ্রবশীষ্প, তাহ! জণে গিয়া জণের খাছের প্রয়োজন মিটায়। অন্তরূপভাবে কোষ 
কয়েকটি পদার্থ এনজাইম (995796) ] প্রস্তত করে যাহা প্রোটিন ও স্ষেহ 
পদার্থকে দ্ুবণীয় শর্করা পরিণত করে এবং বধিষু। উত্ভিদ তাহা! গ্রহণ করে। 
শিশুউতিদ বখন বীজ হইতে উৎপর হইতে থাকে তখন কিছু কিছু 
সঞ্চিত খনিজ পদার্থও জলে দ্রবীভূত হুইয়া নানাপ্রকাঁর ক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ 
করে। 

শর্করা জারণের (05148000) ফলে উদ্ভৃত শক্তির সাহায্যে অস্কুরিত ভ্রণ 
তাহার প্রাথমিক মূলের অগ্রভাগ মাটির ভিতরে এবং কাণ্ড ও' প্রথম পত্র- 
গুলিকে বাযুমগ্ডলে প্রবেশ করায়। মাটি হইতে পত্র নির্গত হইবার প্রায় সঙ্গে 
সঙ্গেই তাহাদের ভিতরে সবুজ রঙ্গক (9:42)60-01710£0915511) গঠিত হয় 
এবং তাহাদের উপর হুর্ষের আলোক পড়িলে তাহারা এক প্রকার রাসায়নিক 
প্রক্রিয়া আরম্ভ করে-_ইহাঁকে বলা হয় সালোক-সংশ্লেষ 0০৫০ -50056515)। 

সালোক-সংঙ্লেষ শ্বাসক্রিয়ার (265219002) ঠিক বিপরীত কাজ 
করে। সালোকসংঙ্নেষ ক্রিয়ায় পত্ররন্র (5:00086) নামক ক্ষুদ্র শুদ্র ছিদ্রের 
ভিতর দিয়া প্রবি্ঠ বায়ুর কার্ধন ডাই-অক্সাইড (00+) ও মাটি হইতে মূলের 
সাহায্যে শোষিত জল (90) মিলিয়া শর্করা গঠন করে ও অক্সিজেন (0) 
ছাড়িয়া দেয়। এই ক্রিয়ায় ক্লোরোফিল অন্ঘটকরূপে (0891556) কাজ করে 
ও শুর্ধাললোক শক্তি যোগায় । এই শক্তির কিছু অংশ শর্করারূণে সঞ্চিত হুম এবং 
খবাসক্রিয় ও বৃদ্ধির জঙ্তী ব্যবহৃত হয় (চিত্র নং ৬১)। 

নৃতন পাতা সবুজ হওয়ার পর সালোক-সংঙ্ষেষ আরম্ভ হইলে শাখা 
(52০০:345:5) মুল মাটিতে প্রবেশ করে এবং জল ও খনিজ পদার্থসমুহ শোষণ 
করিতে আরম্ভ করে। এই অবস্থায় উত্ভিদ তাহার বৃদ্ধির জন্ত প্রয়োজনীয় থাচ্ছ 
প্রস্তুতের একটি ব্যনির্ভর রাসায়নিক কাঁরখানাঁতে পরিণত হুয়। উত্তিদের পরবর্তী 










চিত্ত নং ৯১। সবুজপত্র পৃথিবীর প্রাথমিক খাস্ভের ফারখান! । পাতার সবুজ ব্রেয়োফিল মাটি 
হইতে প্রাপ্ত খনিজ পদার্থ. বায়ু হইতে প্রাপ্ত স্কার্ধন ডাই-অরাইড ও হুর্বালোক 
হইতে প্রাপ্ত শক্তির সাহাব্যে শর্করা প্রস্তুত ক্ধরে। কিছু শর্করা বেমন ইচ্ছৃতে 
মাহা পাওয়| যায় তাহা! মানুষের খাদ্ায়গে ব্যবহৃত হর, জর কিছু শর্করা 
শ্বেতসায়, প্রোটিন ও স্নেহ পদার্থে পরিণত হয় এবং সেইগুলি মানুষের বা! পণ্য 

খান্তরূপে ব্যবহৃত হয়। ৃ 
[8051 90 মাতার £ মহাশয় সৌজতে 1" 
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জীবনে ফ্খন উহা বৃদ্ধি পাক, বয়োপ্রাথ হয়, জলনে অংশগ্রহণ করে এবং মার! 
বায় তখন সালোকসংক্লেব ছাড়া. আরও বহু জটিল রাসান্গনিক ক্রিন্বা সংঘটিত 
হয়। এই সকল ক্রিয়া উ্ভিদকে মাটি ও বাছু হইতে প্রাপ্ত সরল পদার্ঘগুলিকে 
জটিল যৌগিকে (০০:90:94) পরিণত করিয়া ইহার মূল, কা, পত্র ও নৃত্তন 
বীজ গঠনে লহান্নতা করে (চিত্র নং ৬২)। 

প্রত্যেক কারখানার ভার উদ্ভিদেরও কাঁচা মাল আমদানি ও তৈয়ারি মাল 
সঞ্চয়ের ব্যবস্থা আছে | কাণ্ডের ভিতরে কয়েকটি জলের শোত মূল হুইতে 
'খনিজ পদার্থ পাতান্ন বহুন করিয়া লইয়া যায়, অপর কয়েকটি জলের শোঁত 
বিপরীত মুখে বহিম্না যায় এবং পাতা হইতে তৈয়ারি শর্করা বধিষু। কোষ বা 
যেখানে ইহা সঞ্চয় করা হইবে সে সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বহন করিয়া লইয়া যায়। 
সালোক-সংঙ্গেষে বে শর্করা প্রস্তত হয় তাহার কিছু অংশ উত্তিদের কোষসমূহ 
শ্বীসক্রিয়ার জন্ত ব্যবহার করে। কিছু অংশ শ্বেতসাঁর বা ম্েহ পদার্থে 
পরিবতিত হইয়া সঞ্চিত খাস্তে পরিণত হয়। কিছু অংশ সেলুলোজে 
(961151056) পরিণত হুইয়া উদ্ভিদের কাঠামো গঠন করে এবং অবশিষ্ট কিছু 
অংশ নাইট্রোজেন, সালফার ও ফসফোরসের সহযোগে প্রোটিন গঠন করে, 
বাছা বিষ উত্তিদের প্রোটোগ্রাজম গঠনে প্রয়োজন হয় । 

প্রশ্নোজন হুইলে উত্তিদ এই সকল পরিবতনকে উপ্টাইয়া দিতে পারে এবং 
শ্বেতসার, তৈল পদার্থ ও প্রোটিনকে পুনরায় শর্করায় পরিবতিত করিতে পারে। 
সালোক-সংশ্গেষ ব্যতীত উক্ত সকল ক্রিয়াই দিবারাব্র সকল সময়েই সংঘটিত 
'হয়। সাঁলোক-সংঙ্লেষ কেবল আলোকের উপস্থিতিতে ঘটিতে পারে। 

গবেষণায় দেখ! গিয়াছে যে, উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও জননের জন্য ন্যুনপক্ষে 
যোলটি মৌলের প্রয়োজন হয়। উত্ভিদ ইহাদের মধ্যে একমাত্র অক্সিজেন (0) 
'অযুক্ত বা [মৌল অবস্থায় (61600617091 20709) ব্যবহার করে এবং ইহা 
'বাযু হইতে পাওয়া বায়। বায়ু হইতে এবং উদ্ভিদের মূলের ভিতর দিয়া কার্বন 
“ঘটিত সরল যৌগিকের যে জলীয় দ্েবণ প্রবেশ করে তাহা হইতে কার্বন (0) 
'কার্বন ডাই-অলক্সাইড (002) রূপে পাওয়া বায়। জল (50) হাইড্রোজেন 
(8) ও যুক্ত অক্সিজেন (০) সরবরাহ করে এবং স্বাভাবিক অবস্থান্স অবশিষ্ট 
সকল প্রয়োজনীস্ব মৌলগুলিই মাটি হইতে পাওয়া যায়। প্রয়োজনবোধে সার 
প্রয়োগে মাটিতে শেষোক্ত মৌলগুলির অভাব পুরণ করা যায়| 
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উত্তিদ জীবনের প্রথম ছুই মাস দ্রুত বৃদ্ধি পাঁয় এবং ক্রমবর্ধমান কোষ 
সমষ্টির জন্য খাস্ত প্রস্তত করে। তাহাদের পাতা! চওড়া ও লম্বা হয় এবং 
ক্লোরোফিলসমস্বিত অধিক সংখ্যক কোষের হৃষ্টি হয়। ইহাতে উদ্ভিদের 
সালোক-সংশ্লেষ ক্রিয়ার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং হুর্যালোকিত দিনে এ সকল কর্ম- 
চঞ্চল কারখানাগুলি হুর্যোদয় হইতে স্যান্ত পর্যস্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড (002) 
ও জলকে (750) মিলিত করিয়া নৃতন শর্কর! তৈয়ারি এবং তাহাকে আবার 
বধিষু উদ্ভিদের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় উপাদানে পরিবর্তিত করে। হৃর্যান্ত হইলেও 
উত্তিদের কাজ শেষ হয় না। রাত্রিতে সদাব্যস্ত উদ্ভিদ কোষগুলি পাঁতা হইতে 
অতিরিক্ত শর্করা বহন করিয়া লইয়। যায়। কিছু শর্করা উদ্ভিদের আগ 
প্রয়োজনে লাগে, অবশিষ্ট শর্করা শ্বেত্সাঁর, প্রোটিন ও স্সেহপদার্থে পরিবর্তিত 
হুয় এবং ভবিষ্ত প্রয়োজনের জন্য সঞ্চয় কর] হয়। 

উদ্ভিদ জীবনের মধ্যভাগে আশ্চর্য রাঁসায়নিক ক্রিয়া-জনন আরম্ভ হয়| 
তখন উদ্ভিদের বেশির ভাগ রাসায়নিক ক্রিয়া নৃতন ভ্রণের পরিপোঁষণে এবং 
তাহাঁকে ঘিরিষ্কা বীজের মধ্যে খাগ্য সঞ্চয়ে ব্যস্ত থাকে । ক্রমে ক্রমে উত্তিদের 
ভিতরে রাসায়নিক ক্রিয়ারি উগ্রতা হাঁস পায় এবং অবশেষে একেবারেই বদ্ধ 
হইয়া যায়। তাহাঁদের কর্ম শেষ হয়, এবং নৃতন বীজ হয় মাটিতে পড়িয়া নৃষ্তন 
উত্ভিদের স্থ্টিকরে অথবা মান্য বা পশুর খাস্ক হিসাবে সংগৃহীত হয়।, 
সংগৃহীত বীজের কিছু অংশ পুনরায় ফসল ফলাইবাঁর জন্য সংরক্ষণ করা হয়। 


খানের রসায়নতত্ত্ব (015970088৮ ৩ £০০৫৪) 


মাটির খনিজ পদার্থ, জল, বায়ু ও নুর্ধের শক্তির সাহায্যে উত্ভিদ তাহার 
খাগ্চ তৈয়ারি করে। উদ্ভিদ কর্তৃক প্রস্তত কিছু খাছ পণ্ড খায়, এবং মানুষ 
নিদিষ্ট উদ্ভিদ ও পণ্ড এবং এ সকল উদ্ভিদ ও পণু-জাতি পদার্থ খায়। মনুষ্য- 
থান্ের প্রাথমিক উৎস হুইল উদ্ভিদ এবং দ্বিতীয় উৎস হইল পণ্ড, যেমন, ছাগল 
এবং পশু-জাত পদার্থ, যেমন দুধ ও ডিম। 

মানুষের উত্ভিদ-জাঁত থাগ্ এবং মাংস ও পঞ্ু-জাত খাদ্য অতিশয় জটিল 
রাসায়নিক পদার্থ । অবশ্ঠ সকল প্রকার খাঁনের মধ্যেই নিম্নলিখিত ছয়টি খাস্থ 
উপাদানের কোন কোনটি বা সবগুলি বিভিন্ন পরিমাণে উপস্থিত থাকে । 

৯ 


১৩০ ভারতের কৃষি-বাবস্থার পরিচয় 


প্রোটিন (6:065209) 

স্েহ পদার্থ (£8) 

কার্বোহাইড্রেট (03901757555) 
ভাইটামিন (ড10800108) 

খনিজ পদার্থ ()13061515) 

জল (৬/৪০:) 


প্রোটিন 


প্রোটিনে থাকে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, সালফার, নাইটোজেন ও 
ফসফোরস। ডাল, চীনাবাদাম, শিম, মাংস, ছুধ, ডিম ও মাছে প্রোটিন বেশি 
থাকে €চিন্তর নং ৬৩)। 

জে পদার্থ 

নেহ পদার্থে থাকে কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন। ইহাতে প্রচুর 
শক্তি (6125) নিহিত থাকে । সচরাচর খাছ হিপবে ব্যবহৃত স্মেহ পদার্থ 
হইল নারিকেল তৈল, সরিষার তৈল, বাদাম তৈল ও তিসি। প্রাণীজ সে 
পদার্থ হইল মাখন, ঘি, মাছের তৈল এবং ছাগল, ভেড়া ও গরুর মাংসের চি 
€ চিত্র নং ৬৪)। ূ 

কারোহাইড়েট 

কার্বোহাইড্রেটে থাকে কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন । কার্বো-: 
হাইড্রেটের অতি পরিচিত উদাহরণ হইল শর্কর। ও শ্বেতসাঁর। চাউল, গম, 
জোয়ার, ভুট্টা, বাজরা ও রাগি(:88)তে কার্বোহাইড্রেট অধিক পরিমাণে 
থাকে । এই সকল শস্তে প্রায় ৭৫ শতাংশ কার্বোহাইড্রেট থাকে । গুড়, দুধ 
ও আলুতেও যথেষ্ট পরিমাণে কার্ষোহাইডে্ট থাকে (চিত্র নং ৬৫ )। 


ভাইটামিনসমূহ 

অতি পরিচিত ভাইটামিনসমূহ হইল ভাইটামিন এ (4১), ভি 00), ই (5), . 
কে (0, বি কমগ্টোজ (9 ০০:০০15) ও সি (0)। 

ভাইটামিন এ কেবল প্রাণী ও প্রাণীজ ভ্রব্যেই পাওয়া যায়। পশুর হুল্দে 

রঙের চবি, ডিম ও কড্‌লিভার তৈলে (০০-17%2£ 011) তাইটামিন এ প্রচুর 


কৃষিতে রসায়ন বিষ্য। ১৩১ 


পরিমাণে থাকে । হুল্দে ও সবুজ সবজিতে এমন একপ্রকার পদার্থ 
€ ক্যারোটিন-০৪:০97১৫) থাকে যাহ মানুষ ও পণ্তর শরীরে প্রবেশ কাঁরলে 
ভাইটামিন এতে ববপাস্তরিত হয়। ভাইটামিন এ্রঁএর অভাব ঘটিলে মানুষ বা. 
পশু রাব্রিতে দেখিতে পায় না। এই রোগকে সাধারণতঃ 'রাতিকানা' (0488 
15117507695) বলে। 

প্রোটিনের উস 





চিত্র নং৬৩। ভারতীয় আহার্ষে প্রোটিনের উৎস হইল মাংস, ডিম, মাচ্ছ, চীনাবাদাম, ছুধ, শিম, 
ও ডাল। | 
[*সা8৪৮ ৪০০৪) ডা০ 2৮৮৮ 75 0৮ সঘঞানাল, মাতাল 
0 দল] হইতে প্রনরন্কিত। ] 


১৩২ ভারতের কৃষি-বাবস্থার পরিচয় ূ 

ভাইটামিন ডভি-এর অভাবে রিকেট (2০156) রোগ হয় এবং তাহার লক্ষণ 
হুইল দুর্বল হাড় । কড লিভার তৈল, মাঁছ, ডিম ও যক্কৎ খাইলে বা অনাবৃত 
শরীরে রৌদ্র লাগাইলে রিকেটের হাঁত হইতে রেহাই পাওয়া যায় । 

ভাইটামিন ই-এর অভাঁব ঘটিলে মানুষ ও পণ্ড প্রজননে অসমর্থ হইয়া 
পড়ে। পত্রবহুল সবজি, গম ভ্রণের তৈল (৮/169: ৫০: 01), ভুট্টা 
ভ্রপের তৈল (1/12156 £200) ০11), তুলাবীজের তৈল, দুধ, মাংস ও ডিমে প্রচুর 
পরিমাণে ভিটামিন ই থাঁকে। 

ভাঁইটামিন কে এর অভাবে মানুষ ও পশুর রক্ত জমাট বীধাঁর (০1০) 
ক্ষমতা লুপ্ত হয়। ফলে দেহের কোঁন অংশ কাটিয়া গেলে সহজে রক্ত ক্ষরণ 
থামে না। সবুজ পাতায় প্রচুর পরিমাণে ভাঁইটামিন কে থাঁকে। 

ভাঁইটামিন বি কশল্লেক্ে মানুষের পুষ্টিতে অপরিহার্য সাতটি ভাইটামিন 
থাকে। শুকরের মাংস, হৃৎপিও্, ডাল, বাদামি, বৃক্ধ (11075 ) ও আস্ত 
গমে ভাইটামিন বি ( খিয়ামিন-/7%177/8%6 ) পাওয়া যাঁ়। দুধ, হৃদপিও, 


স্েহ পদার্থের উৎস 





্ি ডালড! 
(নারিকেল, চীনাবাঁদাঁম বা তিসিজাত উত্ভিজ্জ তৈল) 
চিত্র নং ৬৪। ভারতীয় আহার্ষে গেহ পদার্থের উৎস হইলে ছুগ্ধজাত ঘি এবং নারিকেল, চীনা- 
বাদাম বা তিলিজঠত তৈল। 
[ "755 98০910719 7155 1” ঠাাবা97% 0 ঘাঞানাণর। বা 
নূহ হইতে পুনরহ্কিত।] 


১৩৩ 





চিত্র নং ৬৪ । ভারতীয় আহার্ষে কার্বোহা ইড্রেটের উৎস হইল আলু, মধু, গুড়, ভাত এবং গম 
জোয়ার, বাজরা, ভুটা, রাগি বা! চাউলের রুটি। 
[ “55096 9০৪1৫ ও 2৮৮ 27, 2711975 9 নি, অজানা 
20ঘ,লা হইতে পুনরক্ষিত। ] 
বুক্ধ, যকৎ, মাংস, পনীর, ডিম, আস্ত দানা শন্য ও পত্রবহল সবজিতে 
ভাইটামিন বিঃ (রিবোফ্রেবিন--+48/78% ) পাওয়া যায়। মাংস, চীনা- 
বাদাম, ডাল, চালের কুড়া এবং আন্ত দানা শশ্তে নিয়াসিন ( টৈ5০19) 
পাঁওয়! যায়। মাংস পেশী (লাল), মাংস, যকৃৎ্, সবজি ও আস্ত দানা শস্তে 
ভাইটামিন-বি পাওয়া! যায়। যরুৎ্, ডিম, বাঁধাকপি, গরুর মাংস, দুধ, মিষ্টি 
আলু, আলু, টোম্যাটো ও ঝোলাগুড়ে প্যান্টোথিনিক আঁসিড ( £80০0- 
012572০2010.) পাওয়া] যায়। যথাযথ পুষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় ফোঁলিক 
আযাসিড (০1০ ৪০10) বরুৎ, বৃক্ধ, ডাল, শতমূলী, চীনাবাদাম, বাঁধাকপি, 
লেটুস (15005০5 ), বাদাম ও'আসন্ত তুল জাতীয় শস্ত খাইলে পাওয়া যায়। 
যককৎ খাইলে দেছের প্রয়োজনীয় ভাইটামিন বি: ৪ সংগৃহীত হয়। 
ভাইটামিন মি এর অভাবে চর্মরোগ হয়, ঈীতের মাড়ি নরম হয়,. শরীরের 


(1 ৪৮)৮ছ০ এ১2উউ হলের ছেল ভন্ল 0 2 লও9হাান্থ ৫৬ 9৯ ০1,০58 %৪ঘ/৬,, 7 
₹& 7০০ । ৯৮ £501819 ৯7185 22) ভে 5৮ উল 1১৪৬ এ টি ভা 2 8 0 
ভি 16 ৩1912 5 580৮2 259 ৮৬ পি এ দি 20015 2845 -হ18-511 ৯৯১৬ ৮১ 


25223 8858৩ 





81৬৯ ৯৪১০ )০১1৬)০ 4৩) ৪ 1১৮)1৫০) 





ধান বাজর! ভুট্টা 


চিত্র নং ৬৭। ছাটা চাউল, ময়দা! প্রভৃতি অপেক্ষা! আন্ত শন্ত ভাইটামিন, কার্বোহাইড্রেট ও 
খনিজ পদার্থে সমৃদ্ধ । এ জন্য শেষোক্ত খাঁছাসমূহই খাওয়! উচিত। 


নানাস্থানের পেশী হইতে রক্ত ক্ষরিত হয় এবং কখনও কখনও মৃত্যু ঘটে। 
লেবু জাতীয় ফল, যেমন, কমলা লেবুঃ সরবত্তী লেবু, পাতি লেবু প্রভৃতি 
ভাইটামিন দিতে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ । 


খনিজ পদার্থ 
কার্বন (০), হাইড্রোজেন (9), অক্িজেন (0), ফসফোরস (৮), পটাশিক্নম 
, নাইট্রোজেন (ব), সালফার (5), ক্যালশিয়ম (0৪), আয্বরণ (66), 
ম্যাগনেশিয়ম (48), ম্যাজানিজ (12), কপার (08), জিংক (27), সোডিয়ম 
(বৈও), আইওডিন (1), ক্লোরিন (01) ও কোবান্ট (০০) এই ১৭টি মৌল মানুষ 
ও পর্তর পক্ষে অপরিহার্য । ইহাদের মধ্যে কার্ধন, হাইদ্রোছেন, অক্সিজেন, 
ফ্লোরিন ও নাইট্রোজেন খনিজ পদার্থ নয়। 


১৩৬ ভারতের কৃষি-্যবস্থার পরিচয় 


ক্যালশিক্ম ও ফসফোরসের অভাব ঘটিলে মান্য ও পণ্ডর হাঁড় ও দাঁত 
দুর্বল হয়| আইরণের অভাবে রক্তে লোহিত কণিকার সংখ্যা হাস পায়। 
আইওডিনের অভাব ঘটিলে গলায় একটি গ্রন্থি ফুলিয়া উঠে; এই প্রকার 
অবস্থাকে গলগণ্ড রোগ বলে। মানুষ ও পণুর শরীরে অন্তান্ত খনিজ পদার্থের 
অভাবজনিত লক্ষণ এত সহজে নির্ণয় করা যায় না৷ 


জলা 


ছুই অংশ হাইড্রোজেন (লু) ও এক অংশ অক্সিজেন (0) লইয়া বিশুদ্ধ 
জল গঠিত; ইহাকে সাধারণতঃ 50 হিসাবে লেখা হয়। কিন্ত যেজল 
সাধারণতঃ, দেখিতে পাওয়া যাঁয় তাহা কখনও বিশ্তদ্ধ নয়। এমন কি বৃষ্টি 
রূপে প্রাপ্ত জলও বামু হইতে অন্ত পদার্থ শোষণ করে। বৃষ্টির ফোটা যখন 
ধরিত্রীর বুকে আঘাত করে তখন ইহাতে বহু ধূলি কণা থাকে এবং দ্রবীভূত 
অবস্থায় আমোনিয়া (85) থাকে। 

আমাদের দেহের প্রায় ৬* শতাংশ জলদ্বারা গঠিত। কোন ব্যক্তি খাস 
ছাড়া পাঁচ সপ্তাহ বা ততোধিক সময় বাচিতে পারে ; কিন্তু জল ব্যতীত 
কয়েকদিনও বীচিতে পারে না। উত্তম স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে 
জল পান করা আবশ্তক। মাথা পিছু দৈনিক গড়ে আমর! কিঞিৎ অধিক 
এক লিটার জল পান করি এবং যে সকল খাদ্য খাই তাহার মধ্যে কিঞিৎ অধিক 
আরও এক লিটার জল থাকে । ব্যায়াম করিলে বা উচ্চভূমি অঞ্চলে গরম 
আবহাওয়ায় কাঁজ করিলে জলের চাহিদা অনেকগুণ বাঁড়িগ্না যাঁয়। 


সংক্ষিপুসার 
সজীব বা মৃত প্রত্যেক পদার্থ রাসায়নিক মৌল দ্বারা গঠিত । এই অধ্যান়্ে 
ম্ৃত্তিকার উর্বরতা, লাবণিক ও ক্ষারীয় মাটির সংশোধন, উদ্ভিদ জীবন ও খাস 
সহ কৃষি রসায়নতত্বের কয়েকটি দিক আলোচিত হইয়াছে । 

, ফসলের ফলন বজায় রাখিতে হইলে বা তাহা বাড়াইতে হইলে অপরিহার্য 
রাঙগাক্নিক মৌলগুলি প্রতিস্থাপন করিতে হইবে। কোন্‌ কোন্‌ বৃষ্ষধান্ত 
মৌল কি পরিমাণে মাটিতে প্রতিস্থাপন করিতে হুইবে তাহ নির্ণর করিবার জনক 
মৃত্তিকা পরীক্ষা! কর! দরকার | 


কৃষিতে রসায়ন বিষ্ধা ১৩৭ 


ক্ষারীয় মাটি সংশোধনের জন্য সচরাঁচর জিপসাম ব্যবহার করা হুয় এবং 
এই প্রক্রিয়ার রসায়নতত ব্যাখ্যা করা হইয়াছে । উদ্ভিদের বৃদ্ধি প্রক্রিয়ার অংশ 
হিসাবে বীজের অঙ্কুরোদগম, খ্বাসক্রিয়া ও সালোঁক সংঙ্গেষের রসানতত্ 
সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর হইয়াছে। 


মাঁচষৈর খাছ প্রোটিন, স্ষেহ পদার্থ, কার্বোহাইড্রেট, ভাইটামিন, খনিজ 
পদার্থ ও জল লইয়া গঠিত। 


প্রশ্ন 


১1 একটি মৌল ও একটি যৌগিক পদার্থের উদাহরণ দাও। 

২। মাটির উর্বরত! কিভাবে প্রতিস্থাপন কর! যায়, তাহার চারিটি উপায় বর্ণন! কর। 

৩। রাসায়নিক পরীক্ষার জন্ত কিভাবে মাটির নমুন] সংগ্রহ কর! হয়, সংক্ষেপে তাহ! বর্ণন। কর। 

৪ | ভিপনামের ব্যবহ!রে কিভাবে ক্ষারীয় মাটি _ংশোধন করা হয় তাহ! একটি রেখাচিত্রের 
দাহাযো বুঝাইয়া দাও । | 

৫| যে ছয়টি খাছ্য উপাদান মানুষের প্রয়োজনীয় তাহাদের নাম লিখ। 


সহায়ক পুস্তক 
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অষ্টম অধ্যায় 
জলবায়ু ও মৃত্তিকা! (0০1177866 910 9011) 


জলবায়ু ( 01102565 ) 


ভারতে ফসলের উত্পাদ্দনকে যে সকল কারণ প্রভাবিত করে তন্মধ্যে 
আবহাওয়া ও জলবায়ু খুবই গুরুত্বপুর্ণ । কোন এক সময়ের বাঁযুমণ্ডলের অবস্থাকে 
আবহাওয়া বলে; আর গড় আবহাওয়াকে জলবায়ু বলে। 

কৃষিকার্ষে সাফল্য লাভ করিতে হইলে আবহাওয়া ও জলবায়ুর স্থিত 
সামগ্র্ত বিধান করিতে হইবে । যেমন, 

(১) বর্ধা আরম্ত হুইবাঁর পর এবং মাটি আর্জ হইলে লাঙ্গল চালানো 
উচিত। শুষ্ক মাটিতে লাঙ্গল চালাইতে অধিক শক্তির আবশ্বক হয়। শু 
জমিতে লাঙ্গল চালাইলে অসংখ্য ঢেলার সৃষ্টি হয় এবং এ জমিকে পুনরায় 
বীজ বপনের উপযোগী করিতে বেশ কয়েক মাস সময় লাগে। 

(২) জমির উপরিতল হইতে ৩ ইঞ্চি বা ততোধিক নিচে পর্যস্ত মাটি 
আর্দ্র হইলে তবেই বীজ বপন করা উচিত। যে মাটি শীত শুকাইয়া যায় 
তাহাতে বীজ অস্কুরিত হইয়াও জলের অভাবে সত্বর মারা যায়। 

(৩) এমন সময় ফসলে সার প্রয্নোগ করিতে হুয় যখন উপরিভলের ক্ষয় 
(53902 05100) ও গভীর অন্থুবণে (0660 26:০0180102) অপচয়ের 
সভাবনা কম থাকে। ইহা ছাড়া, মাটির এমন স্তরে সার প্রয়োগ করিতে 
হইবে যেত্তর সকল সমন আর্দ্র থাকে, নতুবা আবহাওয়া যখন গুক্ধ থাকে 
উত্ভিদমূল তখন উহ! শোষখ করিতে পারে না। 

(8) বৃষ্টিপাত ও মাটির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া! শম্ব-হচী এমন ভাবে 
প্রণয়ন করিতে হইবে বাহাতে আগাছা দমনেয় আন্ত যখাসময়ে শস্য 
পরিচর্যায় (£05:-০91058900) হাত দেওয়া যায়| উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় 
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চিত্র নং৬৮) দক্ষিণ-পশ্চিম মৌহুমী বায়ু প্রবাহ কালে বুষ্টিপাত। বায়ুর গতি (তীর চিচ্ছ 
ছার] ) ও জুন মাসের বায়ুমণ্ডলের চাপ নির্দেশ কর! হুইক়াছে। অবিচ্ছিন্ন রেখায় 
শ্রুতি বিন্দুতে এ্রকই বামুচাঁপ এবং তাহ! পারদের ভুলা ইঞ্চিতে (শপ8:581606 
106055 6£ ৪9৩) প্রকাশ কয়! হইয়াছে । লন্বভাবে অবস্থিত র্নেখাপ্তলি 


জাধিবাশ (পূর্ব দিকস্থ ডিথ্রি) ও অনুভূমিক রেখাগুলি অক্ষাংশ (উত্তর দিকস্ 
ভিথরি) [276 28107 0০89 4775, 95৩৪০, 100180709 230038 05265) 


0০88০ 00155216555, 79020৮৮5+ 2989 হইতে গৃহীত )। 


১৪* ভারতের কৃষি-বাবস্থার পরিচয় 


যে ক্ক্ণ মৃত্তিকা (73180 ০125 50119 ) অঞ্চলে মৌসুমী বৃষ্টিতে শস্য পরিচর্ষ' 
সম্ভব হয় না। 

(৫) খন মৃত্তিকা ক্ষয়ের সম্ভাবন1 অধিক থাঁকে, যেমন বর্ষাকালে, তখন 
এমন ফসল নির্বাচন করিতে হয় যাহা মাটির উপরে আচ্ছাদনের কাঁজ করে! . 

১) এমন ফসল নির্বাচন করিতে হয় যাঁহা৷ আবহাওয়া শু থাকাকালীন 
কাটা যায়। বর্ধাকালে যে সকল ফসল পাকে, বৃষ্টিতে প্রায়ই এ সকল ফসলের 
ক্ষতি হয়। 

১৯৪৫ সালে ভারতীয় আবহাওয়। দপ্তর কৃষির জন্ত আবহাঁওয়। তথ্য 
প্রচারের ব্যবস্থা করেন। এই ব্যবস্থায় প্রতি জেলায় বর্ধার আরম্ভ ও শেষ 
এবং আবঙন্থাওয়ার অন্ঠান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ সম্পর্কে কৃষকদের ওয়াকিবহাল 
রাখা হয়। বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী, মাদ্রাজ ও নাগপুরে ইহার আঞ্চলিক 
পুর্বাভাঁষ কেন্দ্রগুলি (:681009] 60:5085010)5 ০20/0:58) অবস্থিত। এই সকল 
কেন্ত্র হইতে দৈনিক কৃষকদের জন্য আবহাওয়! ইস্তাহার প্রকাশিত হয় এবং 
এই সকল তথ্য দৈনিক বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় ও আঁকাশবাণীর বিভিন্ন 
কেন্দ্র হইতে আঞ্চলিক ভাষায় প্রচার কর! হয়। যাহাতে কৃষি-স্চী আরও 
নুুভাবে অনুসরণ করা যাঁয়, তজ্জন্ত সকল কৃষকেরই উক্ত আবহাওয়া প্রচার 
ব্যবস্থার সুবিধ। গ্রহণ করা উচিত। 


মৌসুমী বৃটি (01075০07 15105) 


আরব সাঁগর হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক হইতে প্রবাহিত আর্দ্র বাষু হইতেই 
ভারতের অধিকাংশ বৃষ্টিপাত সংঘটিত হয়। যেহেতু যে দিক হুইতে বায়ু 
প্রধাহিত হুয়, সেই দিক অঙ্গসারে বাঁযুর নাম দেওয়া হয়, সেজন্য. এই বায়ু. ও 
বৃষ্টিপাতকে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌন্ুমী বায়ু ও বৃষ্টিপাত বলা হয়। দক্ষিণ-পশ্চিম 
মৌন্ুমী বৃষ্টিপাত কেরালায় ১ল৷ জুন আরম্ভ হয় এবং উত্তর দিকে প্রবাহিত 
হইয়া ১৫ই জুলাই নাগাদ (চিত্র নং ৬৮ ) পশ্চিম পাঞ্জাবে উপস্থিত হয়। কোন 
এক অঞ্চলে তিন হইতে চার মাস ধরিয়া দক্ষিশ-মৌনুমী বৃষ্টিপাত সংঘটিত 
হুয়। মেটি বৃষ্টিপাতের শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ জুন হইতে সেপ্টেম্বরের মধ্যে 
দক্ষিণ-পশ্চিম মৌন্ছুমী বায়ু হইতে সংঘটিত হয়। 


জলবাঘু ও 'ৃত্তিকা ১৪১ 
ডিসেম্বর হইতে ফেব্রুয়ারী মাসে, উত্তর-পূর্ব দিক হইতে ভারতের উপর 
দিয়! বায়ু প্রবাছিত হইতে থাকে এবং তাহার ফলে জদ্মু ও কাশ্মীর, উত্তর 
পাঞ্জাব, আসাম এবং পশ্চিম বাংলা, উড়িয্যা, অঙ্্রপ্রদেশ ও মাদ্রাজের উপ- 
কৃলবর্তাঁ অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হয়। এই খতুকে উত্তর-পূর্ব মৌন্ুমী খতু বলা হস্। 
ভারতের মেট বৃষ্টিপাতের মাত্র ২ শতাংশ উত্তর-পূর্ব মৌন্ুমী খতুতে পাওয়া 
যায়। 
ভারতের মোট বৃষ্টিপাতের প্রায় ১০ শতাঁংশ মাচ হইতে মে-এর মধ্যে প্রা 
মৌসুমী ধাতুতে এবং ১৩ শতাংশ অক্টোবর হইতে নভেম্বরে মৌন্থুমী পরবর্তী 
ধাতুতে পাওয়া যায় ( চিত্র নং ৬৯ ও ৭*)। 


গড় বৃষ্টিপাত (855158৩ চ5101511) 


ভারতের রাজস্থানের মরুভূমিতে বাধিক গড়ে কিঞ্চিৎ অল্প পাঁচ ইঞ্চি হইতে 
আসামের খাসিয়া পাহাড় অঞ্চলে ৪২৫ ইঞ্চি পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হয়1* রাজ্যের 
রাঁজধানীগুলির মধ্যে রাজস্থানের জয়পুরে সব চাইতে কম গড় ২৪ ইঞ্চি মাত্র 
বৃষ্টিপাত হয়; আবার আসামের শিলং-এ বৎসরে চরম গড় ৮৫ রি 
বৃষ্টিপাত ত হয় (২নং তালিকা )। 

ভারতে বৃষ্টিপাঁত মৌসুমী ভাবাপন্ন এবং অধিকাংশ বৃষ্টিপাত জুন রা 
সেপ্টেম্বর__এই সময়ের মধ্যে পাওয়া যায়। রাঁজ্যের রাঁজধানীগুলির মধ্যে 
রাজস্থানের জয়পুরে বসরে গড়ে ৩৬ দিন বৃষ্টিপাত হয়, আবার আসামের 
শিলং-এ বৎসরে গড়ে ১২২ দিন বৃষ্টিপাত হয়। সাধারণ ভাবে দেখা যাঁয়, 
বৃষ্টিপাত যেখানে যত্ত কম মোট বৃষ্টিপাতের পরিমাঁণে বৎসর বৎসর তত বেশী 
তারতম্য ঘটে । উদাহরণ স্বরূপ বল! যায়, রাজস্থানের জয়পুরে বাধিক বৃষ্টিপাতের 
অবম (20101101) পরিমাণ হইল পাঁচ ইঞ্চি এবং চরম (09311701012) পরিমাণ 
হইল ৫৫ ইঞ্চি; অর্থাৎ অবম বৃষ্টিপাতের ১১ গুণ। অপর দিকে আসামের 
শিলং-এ বাঁধিক বৃষ্টিপাতের অবম পরিমাঁণ হইল ৬* ইঞ্চি এবং চরম পরিমাণ 
হইল ১২৩; অর্থাৎ অবম বৃষ্টিপাতের কিঞ্চিৎ অধিক দুই গুণ | 

* প্রকট চোঙ্গার মত পাত্র উদুক্ত স্থানে রাখিলে যে পরিমাণ বৃষ্টি সংগৃীত হয় তাহাকে ইঞ্চি 

বৃষ্টিপাত বলে। খাঁড়! পার্থবিশিষ্ট একটি টিন ঘরবাড়ী ও বৃক্ষাদি হইতে দুরে স্থাপন করিলে এবং 
তাহাতে এক ইঞ্চি পুরু জল জমিলে বুঝিতে হুইবে থে এক ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হইয়াছে । 


১৪২. 
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চিত্র নং ৩৯ | ভায়তে দক্ষিণ পশ্চিম মৌন্মী বায়ু প্রবাহের গ্রারস্তিক তারিখ। 
[ঘটল & £ হইতে পুলরক্িত ] 


গড় হিসাবে দেখা যায়, ভারতের শতকরা ১১ ভাগ জমিতে বৎসরে ৭৫ 
ইঞ্চির অধিক, শতকরা ২১ ভাগ জমিতে ৫* হইতে 1৫ ইঞ্চি, শতকরা ৩৭ ভাগ 
জমিতে ৩* হইতে ৫* ইঞ্চি, শতকরা ২৪ ভাগ জমিতে ১৫ হইতে ৩* ইঞ্চি এবং 
শতকরা ৭ ভাগ জমিতে ১৫ ইঞ্চির কম বৃষ্টিপাত হয় (চিত্র নং ৭১)। 





চিত নং ৭*। উত্তর পূর্ব মৌনুমী খতুতে শীতকালীন বৃষ্টিপাত । 


[ 0059877) &11.59 £ হইতে পুনরধিত ] 


১8৪ : ভারতের কৃষি-্বাবস্থার পরিচয় 
২নং ভালিকা-নৃতন দিল্লী ও রাজ্যসযুছের রাজধানীতে বৃষ্টিপাত | 





রাজা রাজধানী . বৎসরে গড়ে বৃষ্টিপাতের বৃষ্টিপাতের বাধিক গড় 
করদিন বৃষ্টি বাধিক অবম বাধিক চরম বৃষ্টিপাত 
ইয়% পরিমাণ (ইঞ্চি) পরিমাণ (ইফ্ি) (ইঞ্চি)? 








অন্রপ্রদ্ধেশে হায়দরাবাদ ৫০ ১৮ ৫৬ ২৯ 
আসাম শিলং ১২২ ৬০ ১২৬ ৮৫ 
বিহার পাটন! ৫৬ ২৫ ৭ ৪৭ 

গুজরাট আহমেদাবাদ ৩৬ ৫ ৭১ ২৯ 
কেরালা ত্রিবান্ত্রাম ৯৭ ৪০ ১২০ ৬৭ 
মধ্যপ্রমেশ ভূপাল ৫৯ ৩৯ ৬০ ৫২ 
মহীরাষ্ট্ বোম্বাই ৭8 ৩৩ ১০১ ১ 
মানা মাদ্রাজ ৫শ ২২ ৭৯ ৫০ 
মহীশুর বাঙ্গালোর ৫৭. ২১ ৫৩ ৩৪ 
উড়িস্যা কটক ৭8 ৩৬ ৯১ ৬৬ 

পাঞ্জাৰ চত্ীগড় (আম্বাল!) €% ৪২ ১৪ ৮১ ৩৩ 
রাজস্থান জন্নপুর ৩৬ ৫ ৫৫ ২৪. 
উত্তরপ্রদেশ লক্ষ ৪৯ ১৭ ৭8 ৪০ 


পশ্চিমবঙ্গ কলিকাতা ৮৪ ৩৬ ৯৮ ৬৩ 
কাশ্মীর শ্রীনগর ৫" ১৬ ৫১ ২৬ 
নৃত্তন দিলী ৩৬ ১০ ৬০ ২৬ 





* যে নকল দিনে ইঞ্চির এক দশমাংশ বা ততোধিক বৃষ্টি হইয়াছে । 
1 বরফ পাতের জলের অনুপাতগহ্থ বৃষ্টিপাতের হিদাব ধর! হইয়াছে। 
£ গাঞজাবে রাজধানী চতীগড় হইলেও ধানে কোন আবহাওয়! কেন্দ্র না থাকার দরুন 
নিকটবর্তী আবহাওয়] কেন আম্বালার আবহা ওয়] তথ্য দেওয়া হইয়াছে। 
আতব্য ; ঘুষ্টিগাতের পরিমাণ নিকটবর্তী ইঞ্চিতে দেওয়! হইয়াছে । যেমন ২৯৪ ফে ২৯ বা 
৮৬৬ কে ৮৪ হিলাবে লেখ! হইয়াছে। | 


জলবায়ু ও মৃত্তিক। ১৪৫ 
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চিত্র নং ৭১। ভারতে বৃষ্টিপাত. (মোট ) 


[ 019া7া07) 41183 £ হহ্‌তে পুরয়ফিত ] 


৩ 


১৪৬ ভারতের কৃষি-বাবস্থার পরিচয় 
অনাবুষ্ঠি ও প্লাবন (07৩032185 5:00 71000) 


ভারতের কিছু অঞ্চলে অন্তান্ত অঞ্চল অপেক্ষা অনাবৃষ্টি ও প্লাবন ছুইই বেশি 
হয়। এই অঞ্চলগুলি হুইল পুর্ব ও উত্তর পাঞ্জাব, পূর্ব উত্তর প্রদেশ, বিহার, 
পশ্চিম রাজস্থান ও মধ্য মহারাষ্ট্র । এসকল অঞ্চলে প্রতি ছয় বৎসরে একবার 
বন্ত। ও প্রতি সাত বৎসরে একবার অনাবৃষ্টি হইতে পারে। অগ্তভাবে বল! 
বায়, এই অঞ্চলের কৃষকগণ প্রতি তিন বৎসরে একটি বন্া বা অনাবৃষ্টি আশা 
করিতে পারে। আঁবহাঁওয়।র অনিশ্চয়তার জন্য এই সকল অঞ্চলে কৃষিকার্ষের 
ফলাফলও খুবই অনিশ্চিত 3 এজন্য এই সকল অঞ্চলে জল ও ভূমি সংরক্ষণ ব্যবস্থা 
গ্রহণ করা উচিত। 


অনাবৃষ্টি 


গত ৭৫ বৎসরে ভারতের নিম্নলিখিত অঞ্চলসমূহে গড়ে প্রতি পনর বৎসরে 
একবার অনাবৃষ্টি হইয়াছে ; আসাম, পশ্চিম বাংলা, উড়িম্যা, দক্ষিণ পাঞ্জাব, 
মহীশূর, কেরালার মালাবাঁর উপকূল ও মাদ্রাজ রাজ্যের উত্তরাংশ। গড়ে প্রতি 
আট বৎসরে একবার যে সকল অঞ্চলে অনাবৃষ্টি দেখা দিয়াছে সেগুলি হুইল 
বিহা'র, উত্তর প্রদেশ, পুর্ব ও উত্তর পাঞ্জাব, কাশ্মীর, পশ্চিম রাজস্থান ও মধ্য 
মহারাষ্ট্র। 


প্লীবন 


মাটি যে পরিমাণ জল শোষণ করিতে পারে বা! নালা, খাল ও নদীগুপি বে 
পরিমাণ জল বহন করিতে পারে তাঁহ৷ অপেক্ষা বৃষ্টিপাত বেশি হইলে বন্যারি 
সৃষ্টি হয়। বন জঙ্গল ধ্বংস, তৃণভূমিতে অপরিমিত গোচারণ এবং ফসলের 
জমির অপরিমিত কর্ষণ প্রভৃতি কারণে মাটিতে অপেক্ষাকৃত অল্প জল নালা, 
'খাঁল ও নদীতে প্রবেশ করিয়া বন্যার হৃষ্টি করে। 

প্রতি বৎসর ভারতের বহু অঞ্চলে এত ক্রুত বৃষ্টিপাত হয় যে তাহার ফলে 
বস্তার সৃষ্টি হয়। আবহাঁওয়! দপ্তরের নথিতে দেখা যায় যে গত ৭৫ বৎসরে 
ভারতের প্রত্যেক জেলায় অন্তত একবার ২৪ ঘণ্টায় ন্যুনপক্ষে ৫ ইঞ্চি বৃষ্টি 
হুইম্বাছে। আসামের খাসিয়া পাহাড়ের চেরাপুঞপ্ধিতে ২৪ ঘণ্টায় ৪* ইঞ্চি 
বুষ্টিপ।ত হইল ভারতের চরম দ্রুত বৃষ্টপাত। এই কেজের বাধিক গড় বৃষ্টিপাত 
হইল চাঁর শ পঁচিশ ইঞ্চি। 


জলবায়ু ও মৃত্তিকা ১৪৭ 


গত ৭৫ ব্সরের মধ্যে পশ্চিম বাঁংলা, কাশ্মীর ও মহীশৃরে প্রতি পনর 
বৎসরে একবার করিয়া বস্তার সৃষ্টি হইয়াছে। উড়িষ্যা, বিহার, পুর্ব উত্তর 
প্রদেশ, পাঁজাব, পশ্চিম রাজস্থান, মধ্য মহারাষ্ট্র, দক্ষিণ অন্ধ প্রদেশ ও উত্তর 
মাদ্রাজে প্রতি আট বৎসরে একবার করিয়া প্লাবন দেখা দিয়াছে । 


প্রবল বায়ু (17151) ৬1005) 

কলিকাত! হইতে মাদ্রাজ পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চল ও 
বোম্বাই হইতে করাচী পর্যস্ত আরব সাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চলে প্রায়ই ঝড়ের 
সৃষ্টি হয়। বিশুফ (200) অঞ্চলে যেমন রাঁজস্থানে ঝড়ের ফলে সাংঘাতিক বায়ু 
তাড়িত ভূমিক্ষয় হয়। ঝড়ের তাঁগুবে ফসলের নিম্নলিখিত রূপ ক্ষতি হয় £ 

(১) আখ ও জোয়ার প্রভৃতি ফসলকে উড়াইয়! লইয়া! যায়। 

(২) মাটি হইতে জলের অপচন্ন বৃদ্ধি পায়। 

(৩) বায়ু তাড়িত ভূমিক্ষয় খুবই সাংঘাতিক হইতে পারে ।, 

(৪) ফসলের ফলন ও উৎকর্ষ হ্রাস পাইতে পারে। 

ঝড়ে যাহাতে আখ উড়াইয়া লইয়! যাইতে না পারে, সেজন্য খেতে চার বা 
পাঁচটি আথকে একটি আটি করিয়া বাধিয়া দিতে হইবে। ঝড়জনিত, 
ক্ষতির অপেক্ষাকৃত স্থায়ী সমাধান হইল জমির যে দিক হইতে ঝড় প্রবাহিত 
হয় সেদিকে বড় বড় গাছ লাগানো যাহাতে ফসলে প্রবল বায়ু পৌঁছিতে না 
পারে। প্রবল বায়ু প্রবাঁহকে বাধ! দেওয়ার জন্য লন্বা গাছের একটি সারির 
উভত্ন পার্খে এক ব1 একাধিক সাঁরি ছোট ছোট গাছ লাগানো উচিত। সম্ভব 
হইলে গাছগুলি চিরসবুজ হওয়া বাঞ্ছনীয় ; তাহা হইলে সকল খতুতেই এ সকল 
গাছ প্রবল বায়ুকে বাধা দান করিতে পারিবে (চিত্র নং ৭২ ও ৭৩)। 


তুষারপাভ (77055) 

৩২ ডিশ্রি ফারজেনহাইটের (৩২০ ফা.) নিয় তাপমাত্রায় অধিকাংশ ফসল 
অতি সহজেই মারা যায়। এই তাপমাত্রাকে শৃন্ত ডিগ্রি সে্টিগ্রেড (** সে.) 
হিসাবেও লেখ! হয় এবং এই তাপমাত্রার জল জমিয়া বরফ হুয়। এইজন্য 
ভারতের কোন্‌ কোন্‌ অঞ্চলে বায়ুর তাপমাত্রা ৩২ ফা. বা ভিডিও নি্নে 
নামিয়া যায় তাহা নির্ণন্ন করা আবশ্াক। 


১৪৮ 





চিত্র-নং +২। বারুর। দিক নির্ণয়ের জন্য বারুমান যন্ত্র । যে কোন কারথানায় ইহ! তৈয়ারি করা 
যায়। [07015 : হইতে পুনরস্থিত ) 


গত ৭৫ বৎসরের আবহাওয়! তথ্যে দেখা যায়, নিয়লিখিত অঞ্চলগুলিতে 
এক বা একাধিক দিন তাপমাত্রা ৩২৭ফা, বা ততোধিক নিচে নামিয়া গিয়াছিল £ 
জম্মু ও কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, পাঞ্জাব, উত্তর রাঁজস্থান ও দিল্লী । সাধারণত 
ডিসেম্বর, জানুয়ারী বা ফেব্রুয়ারী মাসেই এ সকল অঞ্চলে তুষারপাত 
হইয়াছিল। ভারতের অন্তান্ত অঞ্চলে কখনও তুষারপাত হয় নাই। 

যে সকল অঞ্চলে তুষারপাত হয়, সেখানে বিভিন্ন উপায়ে তুষারপাত জনিত 
ক্ষতি কৃষক এড়াইতে পারেন। যথা, 

১) তুযার-সহিষ্ণ ফসলের চাঁষ করিতে হইবে, যেমন ফুলকপি ও বাধাকপি ; 

২) তুমার-অসহিষুত ফসলের চাষ এমন সময়ে করিতে হইবে যাহাতে 
সচরাচর যখন তুষারপাতি হয়, তাহার পূর্বেই ফসল পাকিয়া ধায়; 

৩) ভুষাঁর-অসহিষুট ফসল, যেমন টৌম্যাটো ও লতা ফসল ঢালু জমিতে 
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চিত্র নং ৭৩) ভারতে বায়, প্রবাহ । (উপরে): উত্তর পূর্ব মৌন্ুমী খতুতে জানুয়ারী মাসে 
ভারতের উপর গড় বাদু শ্রোঠ। (নিম্ে): দক্ষিণ-পশ্চিম মৌনুমী খতুতে জুলাই 

মাসে ভারতের উপর গড় বায়, শ্লোত। 
| 08451): হইতে পুনরক্িত ] 


১৫০. ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 


চাষ করিতে হইবে। ঢালু জমিতে ঠাণ্ডা বাতাস নীচের দিকে নামিয়া 
যায়; এজন ঢালু জমিতে তুষার জনিত ক্ষতির সম্ভাবনা কম ; 

৪) শীততম রাব্রিগুলিতে বাঁতাঁসকে উত্তপ্ত করিবার জন্য জমির চারিদিকে 
অস্থায়ী বায়ু প্রতিবন্ধক (ঘ113019762]) তৈয়ারি করা যাঁয়। মহারাষ্ট্রের 
নাসিকে এক পরীক্ষায় জানা যায়, জমির চারিদিকে একর প্রতি ৪০০ 
জোয়ারের ডাটা জ্বালাইয়া ফসলের নিকটবর্তী বাঁযুর তাপমাত্রা ১০০ ফা, 
পর্যন্ত তোল! সম্ভব হইয়াছে ; 

৫) ফসলে তুষারজনিত ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা দ্রিলে, তত্ক্ষণাথ সেচ 
জল প্রয়োগে ক্ষতির পরিমাণ হাস করা যায় । 


মাটি (9০011) 


কৃষি বিজ্ঞানে যিনি শিক্ষণপ্রাপ্ত নন, তাহার নিকট মাটি ধরিত্রীর বুকে 
ধুলা বিশেষ | কিন্তু একজন বিজ্ঞানীর নিকট ধরিত্রী আবৃতকারী মাটি একটি 
“সজীব' পদার্থ বিশেষ এবং ইহা আবহিক বিকৃত (6807160) শিলাখণ্ড, 
জৈব পদার্থ, জল, বাঁঘু ও সজীব জীবথু দ্বার। গঠিত। 

মাটি একটি গুরুত্বপুণ প্রাকৃতিক সম্পদ, কারণ সকল মনুষ্য খাগ্য ও পত্ত 
খাছ উৎপাদনের ইহাই হুইল মাধ্যম । উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় 
যান্ত্রিক ধারণ (229013917091 88190), জল ও উত্ভিণ খাদ মৌল মাটি 
হইতে পাওয়া যায়। মাটি হইতে স্থুপ্রচুর ফপল উৎপাদন করিতে হইলে 
মাটি ও তাহার ব্যবহার সম্পর্কে সবিশেষ জ্ঞান থাকা আবস্টক | 


স্বত্বিক! গঠন (5০81 6০7078692 ) 


সকল প্রকার মাটিই শিল1 হইতে গঠিত হয় (চিত্র নং ৭৪) | তাপমাত্রার 
তাঁরতম্যে শিলা চূর্ণ বিচূর্ণ হয় এবং বৃষ্টির জলে দ্রবীভূত হইয়া উদ্ভিদ ও প্রাণী 
ধারণের উপযোগী হয়। উত্ভিদ ও প্রাণী জলবায়ুর সছিত একযোগে কাঞ্জ 
করিয়া মৃত্তিকা গঠনকে ত্বরাস্বিত করে| উৎসশিলা, ভূসংস্থান এবং ধীর 
স্ত্রণীয় শিলা হইতে যৌগিক পদার্থ সমুহ বহনকারী জলের গতির উপর 
মাটির প্রক্কৃতি নির্ভর করে । 


১৫৯ 
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চিত্র নং *৪। দুইটি শিলাখওকে ঘষিলে সৃগ্ম ধূজার ৃষ্টি হয়। ইহাই সেই মণিক (39619) 
পদার্থ যাহা হইতে প্রকৃতিতে মৃত্তিকা গঠিত হয়। [ ৮4৭9 : হইতে পৃনরহ্িত ] 


অন্ত ভাবে বল! যাঁয় ধরিত্রীর পর্বত ও উপত্যকা গুলি কালের প্রবাহে রোদ, 
বৃষ্টি, উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রভাবে মৃত্তিকা গঠন করে। 

শিলাসমূহ আবহিক বিকারে উদ্ভিদ ধারণের উপযোগী হইলেই মৃত্তিকা 
গঠিত হইয়ছে বলা ষাঁয়। কিন্তু বিভিন্ন স্থানের মৃত্তিকা লক্ষ্য করিলে দেখা 
যায়, সবল মাটি একপ্রকার নয়। মৃত্তিকাঁর এই তারতম্য এক বিন্মম্বের বস্তু | 
মুত্তিক! গঠনের জন্য নিয়লিখিত পচটি কারণ দায়ী £ 

১। মুল পদার্থ (702:6770 10906719] )১ ২। জলবায়ু ( 01100206 ), 
৩। সজীব জীব (11106 01521715100 )) ৪ | ভূসংস্থান (00998915 ), 
৫ | কাল বা সময় ( 01006 )। 


মূল পদার্থ 


প্রকৃতি কোন স্থানে বাঁলুশিলা (590450006 ) জম! করিয়াছে ; কোন 
স্থানে জমা করিয়াছে শেল (912815) বা চুণাঁপাথর। আবার অন্তস্থানে হয়ত 


১৫২ ভারতের কৃষি-বাবস্থার পরিচয় 


ধরিত্রীর ভিতর হইতে লাভ। (125 ) ধীরে ধীরে উপর দিকে উৎক্ষিপ্ত 
হইয়া গ্র্যানিট ( &:8710 ) বা ব্যাঁসপ্টকে (8981) অনাবৃত করিম্নাছে। 
কিন্তু মুল শিলা যাহাই হউক না কেন, শতাব্দীর পরা শতাব্দী ধরিয়া বৃষ্টির জলের 
আবহিক বিকারে উত্তিদ ও প্রাণীর প্রভাবে শিলা ক্ষয়ীভূত হয়। এইজন্যাই 
দেখা যায়, বালুশিলা হইতে গঠিত মাটির গ্রথন (69:65 ) স্থুল ও মাটিতে 
বালির ভাগ বেশি। শেল হইতে গঠিত মাটির গ্রথন হুল্স ও মাটিতে কার্মের 
ভাগ বেশি এবং মাটি খুব উর্বর নয়। আবার চুনাপাথর বা ব্যাঁসপ্ট হইতে 
গঠিত মাটির রং সাধারণত কালো, গ্রথন হুক্ম এবং মাটি অতি উর্বর। 
দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণ মৃত্তিকা চুনাপাথর বা ব্যাঁসন্ট হইতে গঠিত মাটির উদাহরণ । 


জলবায়ু 

মনে করা যাঁক্‌, কলিকাতা বা মাদ্রীজের নিকটে বঙ্গোপসাগরে বা বোশ্বাই- 
এর নিকটে আরব সাগরে প্রাসাদের মত বড় একটি ব্যাসস্ট শিলা হঠাৎ দেখা 
গেল। আবহাওয়ার নিকট অনাবৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিলার উপরিতল 
ক্ষয় পাইতে থাঁকিবে। দ্িবা-রাত্রে ও বিভিন্ন খতুতে তাপমাত্রার তারতম্যে 
শিলা টুকরা টুকরা হইয়া ভাঙ্গিয়া যাইবে । টুকরা কিছু শিলাখণ্ড বৃষ্টির জলে 
দ্রবীভূত হইবে। অতি অল্প কালের মধ্যেই ছোট ছোট ফাটল ও গর্তে বৃক্ষধারণ 
উপযোগী যথেষ্ট জল ও খাছ্ের অভাব ঘটিবে না। 


সজীব জীব 

জল ও বৃক্ষখাছ্ঘের ব্যবস্থা হইলে প্রথমে নিয়শ্রেণীর উদ্ভিদ, যেমন লাইকেন 
(1101)67) জন্মায় । বহু বৎসর ধরিয়া! এই সকল নিম়শ্রেণীর উত্ভিদের বৃদ্ধি ও 
মৃত্যুর পর পারিপাস্থিক অবস্থার উন্নতি হয় এবং অপেক্ষাকৃত উচ্চশ্রেণীর 
উদ্ভিদ, যেমন মস্‌ (20085 ) জন্মায়, বৃদ্ধি পাঁয় এবং মারা যায় যতদিন পর্যস্ত না 
তাহাদের পচনশীল কলা হইতে গঠিত জৈব পদার্থের দরুন অবস্থার আরও 
উন্নতি হইতেছে এবং বীজ ধারণশীল উদ্ভিদ জন্মাইতেছে। প্রথমে বহু বর্ষজীবী 
আগাছা! জন্মায়, তারপর কয়েক বৎসর ভূপ ও গুল জন্মায় এবং যেখানে একদা 
কেবল উত্ভিদ*শৃন্ত ব্যাসপ্ট শিলা ছিল সেম্থান অবশেষে ধীরে ধীরে জঙ্গলে 
আস্তীর্শ ছয়। 


জলবায়ু ও মৃত্তিকা ১৫৩ 


ব্যাক্টিরিয়া, ছত্রাক এবং বহু পাখি ও অন্তান্ত প্রাণী মৃত্তিকা গঠনে 
অবিরত অংশ গ্রহণ করে। শিলার উপরে যে উদ্ভিদ জন্মায় তাহার বীজ পাখি 
ও প্রাণী বহন করিয়া লইয়া 'যায়। শিলাকে সৃঙ্ম মৃত্তিকা কণিকাঁয় চূর্ণ 
করিতে উত্ভিদ ও প্রাণী সাহাধ্য করে। শিল! হইতে মৃত্তিকা! গঠনের অবিরাম 
কাজে পিঁপড়ে ও উই সর্বদাই বান্ত থাকে । শিলা যত পরিমাণ জল ধরিয়া 
রাখিতে পারে তাহার উপরে মৃত্তিকা গঠনের গতি নির্ভর করে। আবার 
শিল| কি পরিমাণ জল ধরিয়া রাখিতে পারে তাহা বৃষ্টি ও শিলাস্থ গর্তের 
আয়তনের উপর নির্ভর করে। 

মূল পদার্থের মণিক সংযুতি (1010619] 00100091600) এবং যে 
আঁবহিক বিকরি ঘটিয়াছে তাঁহার উপর মাটির রাসায়নিক সংযুতি নির্ভর করে। 
যেমন, যে মাটি উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুতে গঠিত হইয়াছে, তাহাতে অপেক্ষাকৃত 
অধিক পরিমাণে লৌহ ও আযালুমিনিয়ম থাকে ; কিন্তু ক্যালসিয়ম খুবই কম 
থাঁকে। 

মাটিতে ক্যাঁলসিয়মের পরিমাণ ও বৃষ্টিপাতের সম্পর্ক সম্বদ্ধে পাঞ্জাবের এক 
উদাহরণ দেওয়া যায়। হিসারের সমতলভূমিতে বাধিক গড় বৃষ্টিপাত 
১১ ইঞ্চি। অপর দিকে কাঙ্গরা পর্বতে বাঁষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 
১২৬ ইঞ্চি। হিসারের সমতলভূমির মাটিতে ক্যালসিয়মের পরিমাণ কাঁ্গরা 
পর্বতের মাটি অপেক্ষা দ্বিগুণ। হিসারের সমতলভূমির ঘাসে কাঙ্জরা পর্বতের 
ঘাস অপেক্ষা শতকরা ১৭ ভাগ ক্যালসিয়ম বেশি থাঁকে। কাঙ্গরা পর্বতে 
বৃষ্টিপাত আধিক্য হেতু মাটি হইতে প্রচুর ক্যালসিয়ম ধুইয়া যায়, ফলে এ 
অঞ্চলের ঘাস ও অন্যান্য উতদ্ভিদে ক্যালসিক্বমের পরিমাণ কম। 


ভূলংস্থান 
আরব সাগর বা বঙ্গোপসাগরের সেই ব্যাসন্ট শিলা বদি কিঞিত হেলিয়া 
পড়ে যাহাতে বৃষ্টির জল অপেক্ষাকৃত ভ্রুত নিষফাশিত হয়, তবে এঁ স্থানে 
জঙ্গলের সৃষ্টি হইতে সময় অনেক বেশি লাঁগিবে। প্রত্যেকবার বৃষ্টির পর 
শিলার উপর যেহেতু জল কম থাকে সেইহেতু উদ্ভিদ জীবন অপেক্ষাকৃত ধীর 
গতিতে বুদ্ধি পায়। ইহার ফলে উদ্ভিদের পরবর্তী বংশ বুদ্ধির জন্ স্বপ্লতর 
জৈব পদার্থ জমা হয়| অপর পক্ষে, সেই একই শিল|র উপরে যদি সামান্ত 


১৫৪ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 


গর্ভ থাঁকিত যাহার ফলে অপেক্ষাকৃত বেশি পরিমাণে বৃষ্টির জল ধরিয়া রাখিতে 
পারিত তবে উত্তিদ-জীবন দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইত। এইভাবে মোটামুটি 
সমতল অঞ্চলে মাটি অপেক্ষাকত দ্রুতগতিতে গঠিত হয় এবং পার্বত্য অঞ্চলে, 
অ+্পক্ষাকৃত ধীরগতিতে গঠিত হয়| 


সময় 

শিলা হইতে লাইকেন ও মস্‌ প্রভৃতি নিশ্শ্রেণীর উদ্ভিদ বৃদ্ধির উপযোগী 
মাটি কষ্টি হইতে মাত্র পাঁচ হইতে দশ বৎসর সময় লাগে। কিন্তু খান্ভ ফসল 
জন্মানোর উপযোগী ৩ ফুট গভীর মাটি ন্যাঁসন্ট শিলা হইতে গঠিত হইতে 
কয়েক সমত্র বৎসর লাগিয়া যাঁয়। শিলা হইতে মাটি গঠন করিতে প্রকৃতির 
যখন এত দীর্ঘ সময় লাগে, তখন মাটির যথেষ্ট যত্ব করা উচিত; নতুবা শীদ্রই 
মমুষ্যথাছ্য ও পশুখাছা উত্পাদনের উপযোগী যথেষ্ট পরিমাণ মাটির অভাব ঘটিবে। 
ফলে পৃথিবীর সমস্ত মাষ ও পণ্ড অনাহারে মানা যাইবে | 


সৃত্িকার সংফুতি (5921 (০92001790881077) 

মণিক পদার্থ, বায়, জল ও টজব পদার্থ লইয়া মৃত্তিকা গঠিত। মণিক 
পদার্থসমুহের আকার বড় বড় শিলাখণ্ড হইতে আস্ত করিয়া বালির দাঁন] বা 
ততোধিক হুক্ কর্দম কণিক] পর্যস্ত হইতে পারে। যেসকল ছোট গর্তবা 
হুক্ম ছিদ্র থাঁকে সেগুলি জল ও বামু অধিকার করে। প্রাণী, যেমন কেঁচো 
মাটিতে ছোট ছোট গর্ত করে, বা বৃক্ষমূল প্রবেশ হেতু ছোট গর্তের কৃষ্টি হয়; 
আবার মৃত্তিক! কণিকাগুলির মধ্যে কিছু ফাক! বা সুঙ্ম হুশ ছিদ্র থাকে। 
পর্যায়ক্রমে আর্জি ও শুফ হওয়ার ফলেও মাটিতে অসংখ্য ফাঁটলের সৃষ্টি হয়। 
মাটি যে সকল উদ্ভিদ ও প্রাণী ধারণ করে, জৈব পদার্থ তাহাদের খাছ 
সরবরাহ করে। মৃত উদ্ভিদ বা প্রাণীর অবশিষ্টাংশেও সজীব ব্যাকৃটিরিয়া 
ও ছত্রাক থাকে | বৃক্ষ মূল, কীটপতঙ্গ, যেমন পিপঁড়ে, উই প্রভৃতি মৃত্তিকাঁর 
সজীব জৈব পদার্থের অংশ-বিশেষ | 


অপিক পদার্থ ( [117৩51 7568৩1") 
মাটি প্রধানত শিলার মণিক পদার্থ ছারা গঠিত। কাজেই মূল শিলার: 


জলবায়ু ও মৃত্তিক ১৫ 


রাসায়নিক সংযুতি অনুসারে বিভিন্ন প্রকার শিলা হুইতে গঠিত মাটির মণিক 
পদার্থের মধ্যেও পার্থক্য থাকে | মৃত্তিকা কণিকাগুলি বিঘটনের (0191765£0- 
00) বিভিন্ন স্তরে বা অবস্থায় থাকে ; ফলে উহাদের আকারও বিভিন্ন হুয়। 
মৃত্তিকা কণিকাগুলির আপেক্ষিক আকাঁরকে বল! হয় মাটির গ্রথন (€০:00)। 
মাঁটির মোটা বা স্ুল পদার্থগুলি বাছিয়া ফেলিয়া অবশিষ্ট যে অংশ থাঁকে তাহাকে 
আকার অনুসারে তিনটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায় £ যথা, বালি ৪50), 
পলি (810 ও কদম (০125) | 

স্টিক (0200) ও অন্ঠান্ত মণিক যেগুলি ধীরে ধীরে ভাঙ্গে, সেগুলি হইতে 
বালি কণিক] উৎপন্ন হয়। উত্ভিদের বৃদ্ধির জন্য আবশ্যকীয় বৃক্ষ খাগ্ভ বালি 
কণিকার মধ্যে খুবই কম থাকে। বাঁলি থাকার জন্য মৃত্তিকা কণার মধ্যে ফাঁক 
বেশি হয় ; ফলে মাটির ভভরে অপেক্ষাকৃত সহজে জল ও বায়ু চলাচল করিতে 
পারে। 

পলি প্রধানিত ম্ষটিক ও ফেল্ডম্পার (51929) মণিক হইতে উৎপন্ন হয়। 
পলিতে হাত দিলে ময়দার মত মোলায়েম অনুভব হয়। পলি' যেহেতু বালি 
অপেক্ষা হুঙ্মুতর এবং আঁবহিক বিকারের অপেক্ষাকৃত পরিণত অবস্থায় থাকে, 
সেইহেতু ইহাতে বুক্ষখাছের পরিমাণ বেশি থাকে । 

কর্দম কণিকা অতিশয় নুক্ষম এবং প্রধানত ফেল্ডম্পার মণিক হইতে উৎপন্ন 
হয়। মুত্তিকার ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মগুলিকে ইহা বিশেষভাবে প্রভাবিত 
করে। ক্যালসিয়ম, ম্যাগনেশিয়ম, পটাশিল়ম প্রভৃতি বৃক্ষধাদ্য মৌল সমূহের 
প্রধান উত্স হুইল এই সকল কর্দম কণিকা । 


সৃত্তিকার জল ও ম্বৃত্তিকার বায়ু 
(9911 ৮৮961: 270 5০11 11) 


খুবই নিবিড় বা এ'টেল মাটিতেও মৃত্তিকা দানাগুলির (£180163) চতুদিকে 
ও প্রত্যেকটি দানার মধ্যে কিছু ফাঁক থাকে । এই ফাঁককেই বল! হয় রঙ্ধ 
পরিসর (০.6 52৪০6)| বিভিন্ন অনুপাতে জল ও বায়ু এই রন্ধ পরিসর 
অধিকার করিয়া থাকে । বৃষ্টির পরে প্রায় সবল রন্জর পরিসরই জল দ্বারা পুর্ণ 
থাকে | কয়েকদিনের মধ্যে জলের কিছু অংশ অন্রশ্রতণে (06:50120022), 
কিছু অংশ বাম্পীভবনে নষ্ট হয় এবং কিছু অংশ উদ্ভিগ কতৃর্ক শোষণ ও বাষ্প 


১৫৬. ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 


মোঁনে ব্যয় হয়। জলের পরিমাণ যখন কমিতে থাঁকে তখন বায়ু জলের স্থান 
অধিকার কগিতে থাকে । আবার বৃষ্টি হইলে এই প্রক্রিয়! পুনরায় সংঘটিত হয়। 
উদ্ভিদ বৃদ্ধির উপযোগী উত্তম অবস্থায় মাটির রন্্রপরিসরের অধেকি জল দারা ও 
অবশিষ্ট অধেক বায়ু দ্বারা পুর্ণ থাকে | 

স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতই হুইল মৃত্তিকার জলের উৎস। বৃষ্টির কিছু অংশ 
মাটিতে প্রবেশ করে এবং অবশিষ্ট অংশ জমির উপর দিয়া গড়াইয়া নদী-নালায় 
গিয়া পড়ে। যে অংশ মাটিতে প্রবেশ করে তাহাকেই মৃত্তিকার জল বল! হয়। 
মৃত্তিকার জল উত্তিদের মূলতগ্ত্রকে প্রভাবিত করে (চিত্র নং ৭৫ )। 

বায়ুমণ্ডলের বাঁয়ু যে সকল গ্যাস দ্বারা গঠিত, মৃতিকার বায়ুও সেই সকল 
গ্যাস ছারা গঠিত; কিন্তু মৃত্তিকার বাঁযুতে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলীয় 
বাচ্পের পরিমাঁণ বেশি থাকে এবং অক্সিজেনের পরিমাণ কম থাকে । অবশ্য 
মৃত্তিকাস্থ বায়ুর সংযুতি সর্বদাই পরিবতিত হইতেছে। উদ্ভিদের স্বাভাবিক 
বুদ্ধির জন্ত মৃত্তিকার বায়ু ও মৃত্তিকার জল স্বাভাবিক অনুপাতে থাকা একাস্ত 
আবশ্ঠক | জল ওবাযু কতৃক অধিকৃত রন্্রপরিসরের অনুপাত সেচ, জল 
নি্ধাশন, কর্ষণ ও বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করে। 


জৈব পদার্থ 


জৈব পদার্থ কোন মাটিতে যথেষ্ট পরিমাণে, আবার কোন মাটিতে স্বঙ্ল 
পরিমাণে থাকে | যখন প্রথম উদ্ভিদ জন্মায়, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং তারপর মারা 
যায় ও পচে তখন হইতে মাটিতে জৈব পদার্থ জমা হইতে আরম্ভ করে। 
মাটিতে জৈব পদার্থের প্রধান উৎস উত্তিদ-অবশেষ (:551006)| তবে প্রাণী 
অবশেষ হইতেও কিছু জৈব পদার্থ মাঁটিতে জমা হয়। 

মাঁটর জৈব, ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মসমূহকে জৈব পদার্থ প্রভাবিত করে। 
জৈব পদার্থ ব্যতীত মাটি জড় পদার্থের জঞ্জালবিশেষ, কারণ ইহাতে জীবাণুর 
কোন তৎপরত| থাকিতে পারে না। জৈব পদার্থ মৃত্তিকাস্থ সকল জীবাণুর 
থাছ্ধ সরবরাহ করে এবং সেজন্যই জৈব পদার্থকে মৃত্তিকার প্রাণ বলিয়া 
অভিহিত করা হয়| জৈব পদার্থ মাটির গঠন উন্নত করে, বেধে মাটির জল- 
ধারণ ক্ষমত৷ বাড়ায় ও এটেল মাটির রন্ধপরিসর বৃদ্ধি করে। টজব পদার্থ 
থ[কিলে মাটির রং অপেক্ষাকৃত গাঢ় হয়। 





চিত্র নং ৭৫। বাক গড় বৃষ্টপাত অনুনারে গমের মূলের ধুদ্ধ। (বামে): ৩* ইঞ্চি 
বৃষ্টিপাত যুক্ত অঞ্চলের গমের মূল | (মাঝে) : ২৫ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত যুক্ত অঞ্চলের 


গমের মূল। (ডাইনে ): ২০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলের গমের মুল | 
[ এড] £ হইতে পুনরস্কিত ]। 


জৈবপদার্থ হইল নাইট্রোজেনের প্রধান ভাঁগার। বিষোজনের (৫5০010- 
9091602) সময় জৈব পদার্থ হইতে অন্তান্তি সকল বৃক্ষ-খাগ্যই কিছু কিছু 
নির্গত হয়। 

যে জমিতে চাষ হয় তাহা অপেক্ষা যে জমিতে কখনও চাঁষ হয় নাই 
তাহাতে জৈব পদার্থের পরিমাণ বেশি থাকে | চাষের ফলে জৈব পদার্থ দ্রুত 
বিষোজিত হয় এবং সেজন্ত ইসা! কধিত জমিতে কম থাঁকে। জঙ্গলে আবৃত 
অকধিত মাটি অপেক্ষা তৃণ দ্বারা আচ্ছাদিত অক্িত (5181) মাটিতে হিউমাঁস 
(002003) ঘটিত জৈব পদার্থের পরিমাণ বেশি থাকে । আবার ইহাও সত্য 
.ষে শীতপ্রধান অঞ্চলের অকধিত মাটি অপেক্ষা উষ্ণ অঞ্চলের অকব্ধিত মাটিতে 


২টজব পদার্থ অপেক্ষাকৃত কম থাকে । 


১৫৮ ভারতের কৃষি-বাবস্থার পরিচয় 


তৃণাচ্ছাদিত বা জঙ্গলাকীর্ণ অকধিত জমিতে কর্ণ আরম্ত করিলেই জৈব 
পদার্থের বিযোজন ত্বরান্বিত হয়। জমিতে যত ফসলের চাঁষ করা হয় ততই 
ইহ[র জৈব পদার্থের পরিমাণ কমিতে থাকে । ভারতে কষিত মাটিতে জৈব 
পদার্থের পরিমাঁণ খুবই কম এবং মন্দোঞ্চ (9050:001091 ) অবস্থা ও জমির 
অতিরিক্ত কর্ষণ হেতু ইহার পরিমাণ বাঁড়ীনো খুবই কঠিন | কিন্তু মাটিতে 
টৈব পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি কঠিন হইলেও, সবুজ সার, কম্পোস্ট, গোবর সার 
প্রভৃতি যথাসাধ্য জমিতে প্রয়োগ করা আবশ্তক, কারণ তাহা হইলে ফসলের 
লন বুদ্ধি পাঁইবে। 


মৃত্তিকান্ছ জীবাণু (5০ 01281715779) 


কোঁন কোঁন মাঁটি সজীব জীবে খুবই সম্বদ্ধ। ইহাদের মধ্যে ই'ছ্র, কীট- 
পতঙ্গ, কেঁচো প্রভৃতি প্রাণী ও শেওলা (919 ), ছত্রাক, ব্যাঁকৃটিরিয়া প্রভৃতি 
নি-শ্রণীর উদ্ভিদ থাঁকে। ইহাদের কিছু উদ্ভিদ জীবনের পক্ষে উপকারী ও 
কিছু ক্ষতিকারী। ক্ষতিকারক কীটপতঙ্গ ও জীবাঁণু সজীব উদ্ভিদকে আক্রমণ 
করে এবং উহ হইতে খাছ সংগ্রহ করে। উপকারী জীবাণুর! উদ্ভিদ-অবশেষকে 
আক্রমণ করে এবং ফসলের ব্যবহারের জন্য বৃক্ষথাগ্ সমূহকে অপেক্ষাকৃত 
দরল অবস্থায় মুক্ত করে। উদাহরণ স্বরূপ, জীবাণু কতৃক জৈব পদার্থের 
বিযৌজনের ফলে জৈব পদার্থ হইতে নাইট্রেট্‌, সালফেট্‌, ফসফেট প্রভৃতি মুক্ত 
হয় এবং উদ্ভিদ তাহার বৃদ্ধির জগ্য এই সকল খাছ ব্যবহার করিতে পারে । 

নাইট্রোজেন-বন্ধন (016:022-65986100 ) কারী জীবাণু হইল অপর 
উপকারী জীবাণু। কিছু ব্যাকৃটিরিয়া তাহাদের দেহস্থ প্রোটিন গঠনের জন্ত 
বায়ুমণ্ডলস্থ নাইট্রোজেন ব্যবহার করিতে পারে। এ সকল ব্যাকৃটিরিয়া মারা 
গেলে, এ নাইট্রোজেন মাটিতে প্রযুক্ত হয় এবং উদ্ভিদ তাহা গ্রহণ করিতে 
পারে। এই শ্রেণীর ব্যাক্টিরিয়ার কিছু অংশ স্বাধীন ভাবে নাইট্রেজেন 
রন্ধন করে, কিছু অংশ আবার উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদের সহিত যুক্ত থাকিয়া কাজ 
রুরে। ইহাদিগকে যথাক্রমে অমিথোজীবী (1001-85020১8086) ও 
মিথোজীবী (85701১1০90০) ব্যাকৃটিরিয়। বলা হয়। অমিথোজীবী ব্যাক- 
টিরিক্না ফসলের উপর নির্ভর করে না এবং মৃত্তিকার আর্জতা ও তাপমাত্রা 
ম্লাভাবিক থাকিলে এবং মাটিতে খাঘ্ের অভাব না ঘটিলে ইহারা স্বাধীনভাবে, 
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কাজ করে। মিথোঁজীবী ব্যাকৃটিরিয়া লুসার্ট, ছোলা প্রভৃতি শিশ্বি গোত্ায় 
উদ্ভিদের মৃলস্থ অদ্ুরের (3916) মধ্যে বাস করে এবং বামুম্ডরস্থ নাইট্রোজেন 
বন্ধন করে। এই নাইট্রোজেন তাহার নিজের প্রয়োজনে লাগে, আশ্রয়নাত। 
উত্ভিদের প্রয়োজনে লাগে এবং এ মাটিতে যে পরবর্তা ফসলের চাষ করা 
_ হ্ুইবে, তাহীর প্রয্োজনে লাগে (চিত্র নং ৭৬)। 


ভারতের মৃত্তিকার শ্রেণীবিভাগ (9০11 0:০৪ 10 [15015 ) 


ভারতের মৃত্তিকার সাধারণভাবে স্বীর্ক শ্রেণীগুলির নাম নিয়ে উল্লেখ 
করা হইল £ 
লাল মাটি (7২০০ 90119) 'অরখ্য ও পার্বত্য অঞ্চলের মাটি (ঢ 069 
2100 17111 90115) 
লাঁটেরাঁইট মাটি 0,965062 90115) মক অঞ্চলের মাটি (12591 50115) 
কৃষ্ণবর্ণ মাটি (81801. 90115) লাবণিক ও ক্ষারীয় মাটি ( 92117 2120 
4১110911176 90115 ) 
পলিজ মাটি (41105191 90115) পিট ও জলাভূমির মাটি ( 88265 2150 
1৬12151)% 90115 ) 


লাল মাটি 

প্রায় সমগ্র মান্্রীজ ও মহীশুর রাজ্য, দক্ষিণ-পূর্ব মহারাষ্ট্র, মধ্য অন্ধপ্রদেশ, 
দক্ষিণ মধ্যপ্রদেশ ও পশ্চিম উড়িঘ্যা লাল মাটি দ্বারা গঠিত। অধিকাংশ লাল 
মাটির গ্রথন বেলে-দৌঁআশ বা এটেল-বেলে। এই মাটিতে চুণের ভাগ কম 
থাকে এবং ইহার উপরি-ভাঁগের রং লাল। এ মাটিতে সাধারণত 
নাইট্রোজেন, ফসফোঁরস, গ্শ ও জৈব পদার্থের অভাব থাকে; কিন্তু সেচ, 
সবুজ সার, গোবর সার ও রাসায়নিক সার প্রয়োগে এ মাটিতে উত্তম ফলন 
পাওয়া যায়। 


লাটেরাইট মাটি 


পশ্চিম অন্প্রদেশ, মহীশ্র, কেরালা, দক্ষিণ মহারাষ্ট্র, ধ্যপ্রদেশ, উড়িঘ্া 
ও আসামের পার্বত্য ভূমির উচু অংশে দেখা যায়। এই মাটি সিদ্র; কিন্তু 
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ফটে। নং ৩৫ । 


লাটের।ইট মাটি লালচে, রন্ধ- রী 


বিশিষ্ট ও শিলার ন্যায় কঠিন। 
এখানে একজন আমেরিকান ও 


একজন ভারতীয় বিজ্ঞানী 
ভারতে ল।টেরাইট মাটি পরীক্ষা ছা 


করিতেছেন। 


ফটে| নং ৩৪। 
পুরাতন আযলভিয়ম্ন ( ৪11 
কতা) হইতে : গঠিত 
গভীর বেলে দোষ্সাশ মাঁচি। 
অধিকাংশ ধাতব পদার্থ ধৌত 
হইয়া যাইবার ফলে এই মাটি 
থুব উর্বর নয় । জলসের ও 
সার প্রয়োগে এই জমি হইন্ডে 
ভাল ফলন পাওয়। যায। 





ফটো নং ৩৬ । 
'মোরামের উপরে গঠিত দেড় 
কুট উচু কৃ মৃত্তিকা, গভীর 
ককম্বৃতিক1 অপেক্ষা! 
কম উর । 





(৭২04 « 


এ (0১৮১ 


ফটে। নং ৩৭। 
গভীর কৃষ্মৃত্তিকা অতিশয় 
উর্বর | 








কটে। নং ৩৮ | 
ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা অনেক সময় এত কঠিন হইয়া পড়ে যে উহা 
টৃকরা করিয়া কাটিয়; ( উপরে ) বাড়ী তৈয়ারীর কাফে ব্যবহার কর হয় (নিয়ে) 


র১% 
৯ 


শি 


রি 


1 ২৭2 পি সপে * 
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ফটে। নং ৩৯। 
বর্ষকালে কেন ফসল, যেমন চীন! বাদামের চাষ ন! করিয়া! অথব! কোন বাধ ন| দিয়! 
ঢালু জমি কর্ষণ করার ফলে ভূমিক্ষয় হইয়াছে । নতুবা! এ গভীর কৃষ্ণমৃত্তিক! খুবই উর্বর। 


ফটে! নং ৪*| 
কোন মৃত্তিক সংরক্ষণ ব্যবস্থ- 
অবলম্বন, যেমন সমোন্নতি 
রেখায় বাঁধ নিমাণ প্রভৃতি কা 
হাতে লওয়ার পুর্বে কৃষি 
বিভাগের বিশেষজ্গণ কর্তৃক 
মৃত্তিকা] সম্রন্দণ সমস্তাসমহ 
পরীক্ষা কর! হইতেছে ) 


খল 
লি 
প্‌ 


» 


৩ 


এল 
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দেখিতে শিলার ন্যায় । অনেকস্থানে লাটেরাইট মাটি টুকর', করিয়া কাটিয়া 
গৃহ নির্মাণের কাজে ব্যবহৃত হয়| লাটেরাইটের রং লাল এবং ইহাতে 
নাইট্রোজেন, ফসফোরপ, পটাশিয়ম ও চুনের অভাব থাকে । 


প্রধানতঃ মহারাষ্ট্র, মধ্য প্রদেশ, পশ্চিম অন্ধপ্রদেশ ও দক্ষিণ মান্্রীজে 
রুষ্ণবণ মৃত্তিক৷ বিস্তৃত আছে। ইহা প্রধ/নত এ'টেল মাটি এবং শুষ্ক ফ্াভুতে 
ইহাতে গভীর ফাটলের সৃষ্টি হয়। মাটির বিভিন্ন স্তরে প্রায়শই চুন জমা থাকে 
দেখা যায়। নাইট্রোজেন ও ফপফোরস-ঘটিত রাসায়নিক সার, সবুজ সার 
ও গোবর সার প্রয়োগে এ মাটিতে উত্তম ফসল পাওয়া যায়। এই মাটিতে 
প্রধানত তুলার চাঁষ হয় বলিয়া ইহাতে অনেক সময় ব্যাক কটন সয়ল্‌ (130. 
50600905011 ) নামে অভিহিত করা হয়। 


পলিজ মাটি 


নদীর উভয় তীর ও বদ্বীপ অঞ্চল এই মাটি দ্বারা গঠিত এবং সকল রাঁজ্যেই 
এই মাঁটি দেখা বাপ্ন। নদীর উভয় পার্খব বন্য।প্রাবিত হইলে নদী বাহিত পদার্থ 
সমূহ জমা হইয়া এই মাঁটি গঠন করে। এই মাটির সংযুক্তি নানীপ্রকার 7 
কিন্ত যে কোঁন অঞ্চলে এই মাটি অতিশয় উর্বর | এই মাটিতে নাইট্রোজেনের 
প্রায়ই অভাব থাকে এবং অনেক সময় ফপফোরস-ঘটিত সার প্রয়োগেও ফসল 
সাড়া দেয়। পলিজ মাটিতে উৎপন্ন ফললের মধ্যে ধান, গম ও আখ হইল 
প্রধান । 


অরণ্য ও পার্বত্য অঞ্চলের মাটি 
বৃক্ষের বৃদ্ধির উপযোগী বৃষ্টিপাত যুক্ত উচ্চ এবং নিয়ভূমি অঞ্চলে 
অরণ্য ও পাবত্য অঞ্চলের মাটি দেখা যায়। ভারতে প্রান শতকরা ১৭ ভাগ 
জমি এই মাটি দ্বারা গঠিত। অধিকাংশ মাটি এতই পাতিল! বা! ঢালু বা 
প্রন্রপুর্ণ বা অন্র্বর যে ফপল উৎপাদনের একান্তই অনুপযোগী । অবশ্য এই 
১১ 


১৬২ , ভারতের কাি-ব্যবস্থার পরিচয় ূ 


শ্রেণীর মাটির কোনই উপকারিতা যে নাই তাহা নয়। অরণ্যজাত বিভিন্ন 
পদার্থ, যেমন কাঠ ও জালানি এই শ্রেণীর মাটি দ্বারা গঠিত অঞ্চল হইতে পাওয়া 
যায় এবং এঁসকল বৃক্ষ পার্বত্য মাটিকে ভূমিক্ষয়ের হাত হইতে রক্ষা করে। 


মরু অঞ্চলের মাটি 


রাজস্থান ও পাঞ্জাবের স্বন্প বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে এই মাটি দেখা যায় এবং | 
মাটি প্রধানত বেলে। মাটিতে দ্রবণীয় লবণসমূহ পর্যাপ্ত পরিমাণে (কখনও 
অতিরিক্ত পরিমাণে) উপস্থিত থাকে এবং জব পদার্থ কম থাকে । এই মাটির 
কোন অংশে চুন বেশি থাকে ; কোথাও আবার কম থাকে | জলসেচন করিলে 
মক অঞ্চলের মাটিতে প্রায়ই ভাল ফলন পাওয়া যায়। জলসেচনের ব্যবস্থা 
ন| থাকিলে, প্রবল বায়ু এই মাটিকে উড়াইয়া লইয়া যায় এবং অনেক নময় 
রাস্ত।ঘাট, বাড়ীঘর, রেলপথ প্রভৃতি আবৃত করিয়া ফেলে । 


লাবণিক ও ক্ষারীয় মাটি 


মরু অঞ্চল অপেক্ষা সামান্য অধিক বৃষ্টিপাঁতযুক্ত অঞ্চলে লাবণিক ও ক্ষারীয় 
ম]ট দেখা যায়। বিহার, উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব ও রাজস্থানের অর্ধ বিশু 
(99001-8110) অঞ্চল লাঁবণিক ও ক্ষারীয় মাটি দ্বারা গঠিত। এই মাটিতে জল 
সেচন করিলে জলনিষ্াশনের যথাযথ ব্যবস্থা রাখিতে হইবে, নতুবা মাটির উপরি 
স্তরে এত লব্ণ জম! হয় ষে, কোন ফসলের চাষ এককুপ অসম্ভব হইয়া পড়ে। 


পিট ও জঙ্গাভূমির মাটি 


নীচু জলা জমিতে যে সকল উদ্িদ জন্মায় তাহারাই এই মাটি গঠন করে, 
এবং প্রধানত কেগালা ও বিহারে দেখা যাঁয়। উদ্ভিদ মারা গেলে অতিরিক্ত! 
জলের জন্য তাহাদের অবশেষ সহজে পচে না| কয়েক শত বখ্পর পরে 
এইট মাটির উপরিতলে আংশিক পচা জৈব পদার্থের একটি স্তর কঃ হয় 


আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তাঁ নিম্নভূমিতে পিট ও _.ক্শাভ 


জলবায়ু ও মৃত্তিকা ১৬৩ 


মাটি সাধারণত গঠিত হয়। যথাযথ জল নিষ্কাশন ও সার প্রয়োগ করিলে এই 
শ্রেণীর জমিতে উত্তম ধান ফলে। 


সংক্ষিপতসার 

কষিকার্ধে সাফলা অর্জন করিতে হইলে, আবহাওয়ার সহিত লাঙ্গল 
চালানো, বীজবপন, সার প্রয়োগ ও ফসল আহরণের সময়ের সামঞ্জন্ত বিধান 
করিতে হইবে। ভারতের মোট বৃষ্টিপাতের শতকরা ৭৫ ভাগ জুন হইতে 
সেপ্টেম্বরের মধ্যে দক্ষিণ পশ্চিম মৌন্ুমী বায়ু হইতে সংঘটিত হয়। বাস্বিক 
গড় বৃষ্টিপাতে রাজস্থানের মরুভূমিতে কিঞ্চিৎ ন্যুন পাচ ইঞ্চি হইতে আসামের 
খাসী পর্বতে ৪২৫ ইঞ্চি পর্যস্ত তারতম্য ঘটে। ভারতের কোন কোন জেলায় 
'অনাবৃষ্টি ও বস্তা উভয়ই সংঘটিত হয়। 

উষ্টিদ, প্রাণী ও জলবাধুর প্রভাবে শিলা হইতে মাটি গঠিত হয় এবং 
ভূসংস্থান ও সময় মৃত্তিকা গঠনের গতিকে প্রভাবিত করে। সাধারণভাবে 
্বীকৃত ভারতের মাটির শ্রেণীসমূহ হইল লাল, লাটেরাইট, কুষ্কবর্ণ, পলিজ, অরণ্য 
ও পার্বত্য অঞ্চলের, মরু অঞ্চলের, লাবণিক ও ক্ষারীয়, পিট ও জলাভূমির 
মাটি। 


প্রশ্ট 
আবহাওয়ার সহিত কৃষিকাধের সামঞ্রন্ত বিধানের প্রয়োজন*যত! কি? একটি উদাহরণ 
দাও। 
২। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌহুমী খড়ুতে আর্দরতার প্রধান উৎস কি? 
৩। তোমার রাজ্যের রাজধানীতে বৃষ্টিপাতের অবস্থা কি? 
৪ | মৃত্তিকা গঠনের পাচটি কারণ উল্লেখ কর। 
৫ | তুমি যে অঞ্চলে বাম কর সে অঞ্চলের মাটি কোন শ্রেণার অন্ধর্গত? সে শ্রেণীর মাটি 
বর্ণনা] কর। 


১ 


সহায়ক পুস্তক 
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নবম অধ্যায় 


কর্ষণ (11886) 


ফসলের বুদ্ধির জন্য উত্তম বীজতলা তৈয়ার, আগাছা! নিয়ন্ত্রণ এবং 
কতকাংশে কীটশক্র ও রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্ষণের মুখ্য উদ্দেশ্য । উত্তম বীজতলা 
বলিতে তাহাকেই বুঝায় যে বীজতলায় বীজ অস্কুরিত হয়, ফপল বৃদ্ধি পায় ও 
সর্বোচ্চ ফলন হয়। উত্তম বীজতলা আর্দে ও নিবিড় হওয়া আবশ্যক, বীজ- 
তলায় টেলা থাঁকিবে না এবং বীজতলার নিচে কঠিন স্তর বা শিল। থাকিলে 
তাহার উপরে অন্তত ৩ ফুট মাটি থাকা বাঞ্ছনীয়। 

যথাসময়ে জমি কর্ণ করিলে আগাছা এবং কিছু কীটশক্র ও রোগ দমন 
করা যায়। আগাছা দমন ফলপ্রস্থ করিতে হইলে আগাছা মাটির উপরে এক 
ইঞ্চি লম্বা হইলেই লাঙ্গল বা বিদে মই (270) চালাইতে হয়। 

বহু কীটশত্র মাটিতে বা উদ্ভিদ অবশেষ বা আগাছায় আশ্রয় গ্রহণ করে। 
মাজরা পোকা, ফড়িং ও কাটুই পোকা তাহাদের জীবন চক্রের এক অংশ 
মাটির ভিতরে ক1টায়। অনুরূপভাবে কিছু রে[গস্থষ্টিকারী জীবাণু, আগাছা 
ও উত্তিদ অবশেষে বাস করে। কর্ষণ এই সকল রোগ ও কাটশত্রর 
আশ্রয়দ1তা আগাছাকে ধ্বংস করে; আগাছা বিনাশের ফলে এই সকল 
রোগজীবাণু ও কীটশক্রও বিনাশপ্রাপ্ত হয়। কর্ষণের ফলে মাটি ও উদ্ভিদ 
অবশেষ বায়ু ও হুর্যালোকে উন্ুক্ত হয় ও শুকাইয়া যায় ; ফলে কিছু কীটশক্র ও 
রোগজীবাঁণু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কর্ধণের ফলে মৃত্তিকাস্থিত বহু কীটশক্র মাঁটির 
উপরে উঠিয়া আসে এবং পাখিরা তাহাদের ধরিয়া খাইয়া ফেলে । 


লাঙল চালন! (6100815108) 
মাটি নড়াইবার জন্ত আদিম মানগষ প্রথম লাঙ্গল উদ্ভাবন করে (চিত্র নং 
+৭)। আধুনিক লাঙ্গল মাটি উন্ক্ত করে, মাটিকে গুঁড়া করে এবং উদ্ভিদ- 
'বশেষকে আবৃত করে ; ফলে মাটির ভৌত, রাসায়নিক ও জৈব গঠন উন্নত 
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কর্ষণ ১৬৭ 


করে। এই সকল কারণেই লাগল চালনা আবশ্যক যদিও ইহা! খামারের সব 
চাইতে ব্যয়বহুল ক্রিয়া এবং ফসল উৎপাদনের মোট ব্যয়ের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ 
ইহাতে খরচ হয়। সাম্প্রতিক কালে অবশ্য দেখা গিয়াছে যে কোন কোন 
জমিতে প্রত্যেক ফসল চাষের পুর্বে লাঙ্গল চালনার প্রয়োজন হয় না। 

প্রত্যেক ফসলের পূর্বে লাঙ্গল চালনা করিতে হুইবে কিনা তাহা স্থির 
করিবার পূর্বে পূর্ববর্তী ফসল কি ছিল, কোন ফসলের চাষ করা হুইবে, জমিতে 
কোন শ্রেণীর আগাছা আছে ও তাহার প্রতাপ, মৃত্তিকা! ও জলবায়ু ইত্যাদি 
বিবেচনা করিতে হইবে। 


নৃতন ও অকধিত জমিকে লাঙ্গল চালনা ব্যতিরেকে চাষের উপযোগী 
করা যায় না। পূর্ববর্তী ফসল যদি ইচ্ষু, লুসার্ন বা অন্য কোন ফসল হয়, 
তাহাঁদের কাটিয়া লইয়া যাইবার পর জমিতে প্রচুর উত্ভিদ-অবশেষ পড়িয়া 
থাকে এবং মাটি শক্ত হইয়! যায়, ফলে লাগল চালনা ব্যতীত তাহাকে পরবর্তী 
অধিকাংশ ফসলের উপযোগী করিয়া তোলা যায় না। অনুরূপ ভাবে 
জোয়ার বা ভুন্টার শক্ত ডাটা! কাটিয়৷ লইয়া যাঁইবাঁর পর মোটা ফসল অবশেষকে 
বিনাশ করিবার উদ্দেশ্টে লাঙ্গল চালনা আবশ্যক। ডালশস্য, বাজরা, আলু, 
তুলা বা চীনাবাদাঁম প্রভৃতি ফসলের পর পরবর্তাঁ ফসলের জন্য জমি তৈয়ার 
করিতে লাঙ্গল চালনার আবশ্যক হয় না।' 

লাঙ্গল চাঁলন] প্রয়োজন কিনা এবং প্রয়োজন হইলে কত গভীর করিয়া 
লাঙ্গল চাঁলাইতে হইবে তাহা অনেকটা যে ফসলের চাঁষ করা হুইবে তাহার 
উপর নির্ভর করে। কোন ফসলের জন্য শিথিল বীজতলা আবশ্যক, আবার 
কোন ফসলের জন্য দৃঢ় বীজতলা প্রয়োজন । কোন ফসল দীর্ঘকাঁল মাটিতে 
থাকে, আবার কোন ফসল স্বক্পকাল মাত্র মাটির মধ্যে থাকে । ইক্ষু এবং 
লুসার্ন জাতীয় ফসল দীর্ঘকাল মাটিতে থাঁকে এবং এই সকল ফসলে জলসেচন 
আবশ্যক ; এজন্য ইহাদের জমি গভীর করিয়া চাষ করিতে হয়। আদা, হলুদ, 
মিষ্টি আলু, আলু প্রভৃতি মূল ফসলের (7০০ ০:০5) জন্য ঝুরবুরে বীজতলা 
আবশ্যক | কাজেই লাঙ্গল চালনাও আবশ্যক । সেচ প্রয়োগের জন্ভ জমি 
তৈম্ন|র করিতে বহ্বার লাঙ্গল চালাইতে হয়। শু্-ভূমি ফপলের জন্য জমিতে 
আগাছ! না থাকিলে লাঙ্গল ন] চালাইলেও চলে ; বাজরা, গম ও জোয়ার ইত্যাদি 
ফসলের জন্ত দৃঢ় বীজতলা দরকার, কাজেই লাঙ্গল না চালাইলে চলিতে পারে। 


১৬৮ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 


কাশ ঘাসের স্তায় গভীর মূলবিশিষ্ট আগাছা। নিয়ন্ত্রণের জন্য লাঙল চালনা, 
বিশেষতঃ গভীর কর্ণ আবশ্যক। কিন্তু যুক্তরাষ্রী ও ভারতে সাম্প্রতিক 
পরীক্ষায় দেখা যায় যে আগাছানাশক ওষধ যথাযথ ব্যবহার করিলে ঘন ঘন 
লাঙ্গল চালনার আবশ্বক হয় না। কেবলমাত্র একবার লাঙ্গল চালনার পর 
যুক্তরাষ্ট্রে সাফল্যের সহিত প্রত্যেক বৎসরে বহু ভুট্রা ফসল উৎপন্ন করা 
হইয়াছে। 

গভীর কালো এটেল মাটির নিচে অনেকদূর পর্যস্ত ফাটিয়া যায়, এজন্য 
এইসকল জমি নিজেরাই নিজেদের চাঁষ করে বলা হয়। দেখা গিয়াছে যে 
এই মাটিতে প্রতি বৎসর লাঙ্গল চালনার প্রয়োজন নাই। পুণায় (মহারাষ্ট 
রাজ্য ) পরীক্ষায় দেখা যায় যে. দোআশ কৃষ্ণবর্ণ মাটিতেও আগাছা না থাকিলে 
প্রতি বৎসর লাঙ্গল চালনার আবশ্যক হয় না। 

এটেল জাতীয় সুক্ষ গ্রথন-বিশিষ্ট মাটি এবং যে মাটিতে জল উত্তমরূপে 
নিষ্ধাশিত হয় না, সে মাটিতে বায়ু চলাচলের পথ সুগম করিবার উদ্দেশ্যে 
লাঙল চালনা আবশ্যক । এ প্রকার মাটিতে লাঙ্গল চালনার ফলে নাইট্রোজেন, 
ফসফোরস ও পটাশের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পায়। বেলে মাটি জাতীক্ন স্থুল গ্রথন 
বিশিষ্ট মাটির গঠন উন্নয়নের জন্য লাঙ্গল চালনার প্রয়োজন হয় না। বিশুষ্ক 
অঞ্চলে লাঙ্গল চালন! ক্ষতিকারক হইতে পারে, কারণ ইহরি ফলে বাম্পীভবন 
হেতু মাটির জলের অপচয় বৃদ্ধি পাঁয়। 

ভারতের কোন কোন মার্টিতে গভীর কর্ষণে উত্তম ফল পাওয়া যায়| 
গুজরাট রাজ্যের আনন্দ কৃষি বিদ্যালয়ে ১৯৪৮ সাল হইতে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত 
পরিচালিত এক পরীক্ষার জানা যায় যে সাধারণ দেশী কাঠের লাঙ্গলে চারি 
ইঞ্চি গভীর কর্ষণ অপেক্ষা ট্রাক্টরের সাহায্যে ১৪ ইঞ্চি গভীর কর্ষণে বাঁজরার 
ফলন শতকরা ৩৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে (চিত্র নং ৮) 

পৃথিবীর বহু প্রায়-বিশুফ অঞ্চলে পরীক্ষার ফলে জান! গিয়াছে যে মাটি 
উপ্টাইন্বা তাহার নিচে ফসল-অবশেষ চাপা দেওয়া অপেক্ষা মাটির উপরিস্তুরে 
মিশাইয়া রাখিয়! দেওয়! অপেক্ষাকৃত ভাল। ফসল-অবশেষ থাঁকার জন্ত জল 
ও বায়ু তাড়িত ভূমিক্ষয় হাস পায়, বৃষ্টির ফোটার আঘাত হেছু মাটির গঠন 
বিনষ্ট হইতে পারে না এবং মাঁটির উপর দিয়া অধিক জল গড়াইয়া যাইতে 
পারে না। কাজেই মাটি না! উপ্টাইয়া মাটি আলগা করা এবং ফসল-অবশেষ 





চিত্র নং ৭৮। কাশ ঘাঁস জাতীয় গভীর মূল সম্পন্ন জাগাছ| নিয়ন্ত্রণের টদ্দেষ্ঠে গভীয় কর্ষপ ও 
গভীর বীজতলা! তৈয়ার করিবার জন্য গভীর কর্ষণ কেবলমাত্র চাকাযুক্ত ট্রা্য় 
(উপরে ) বা! ক্রলার (0:৪%19:) ট্রক্টর (নিচে) ত্বারাই সম্ভব । 
[ উপরে ; 4807) 20107) 00, এর সৌজন্তে। 
নিচে 2 04187৮7া1,8 নুঞ ০0১ 00 £ এর সৌজন্তে ]। 


১৭৪ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 


ও আগাছাকে মাটির উপরিস্তরে মিশ।ইয়া রাখার জন্য বহু প্রায় বিশুফ-অঞ্চলে 
সুপারিশ করা হয়। অবশ্থ যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতে বিভিন্ন পরীক্ষায় জানা যায় 
যে আর্দ অঞ্চলে অন্তান্ত কর্ষণ পদ্ধতি অপেক্ষা মোল্ড বোর্ড (200021010190210) 
লাঙল চালাইয়া জমি তৈয়ার করিলে ভুন্রীর ফলন বৃদ্ধি পায় (চিত্র নং 
৭৯ ও ৮০) 


বীজতল। প্রস্ততকরণ (7১751981708 00৩ 555 795) 


লাঙল ও মই চালাইয়া, ঢেল৷ চূর্ণ করিয়া, জমি সমতল ও নিঝিড় করিয়া 
বীজ তল! তৈয়ার করা হয়। 

লাঙ্গল চালনায় উত্তম ফললাভের উদ্দেশ্টে পূর্ববর্তী ফসল আহরণের 
অব্যবহিত পরেই জমিতে লাঙ্গল চালাইতে হইবে । লাঙ্গল চালনার ইহা 
প্রকৃষ্ট সময়, কারণ এ সময়ে লাঙ্গল চাঁলাইলে শক্তি কম লাগে, ঢেলা৷ কম হয়, 
পূর্ববর্তী ফসলের অবশেষ বিনাঁশপ্রাপ্ত হয় এবং হুর্যাকিরণে উন্মুক্ত হওয়ার জন্য 
কোন কোন জমির গঠন উন্নত হয়। পূর্ববর্তী ফসল কাটার পরে অনেক জমি 
কঠিন অবস্থায় থাকে; সকল জমিতে প্রথম বৃষ্টির পরেই লাঙ্গল চালানো 


উচিত। 


৪৮৯০৮ ৪.5 






& ₹৪:. ১2৭৩ ল। শঞ্ 





৮৫৮7 ৪৪85৬ 818৬ 
চিত্র নং ৭৯।| বলদ টানা মোল্যবোর্ড লাঙল (8) 51৭ 9৮755৭74551 
হইতে পুনরঞিত ]। 





চিও দং০* : ভারতে বিভিন্ন ধালে উত্তত ও ব্যবহৃত সাধারণ দেশী লাঙগল [8:811147 
87 8০1 ৮45ন4ড8 : হইতে পুনরক্কিত ]। 


১৭২ ভারতের কৃষি-বাবস্থার পরিচয় 


লাঙল চালনার পর জমি ঢেলাপুর্ণ, শিথিল ও অসমতল অবস্থার থাকে। 
কাজেই ইন বীজ বপনের উপযোগী হয় না। জমিকে আশানুরূপ বীজতলায় 
পরিণত করিবার জন্য আরও কয়েক প্রকার কর্ষণ যন্ত্রপাতি চালন। আবশ্যক । 
এক কথায় বলিতে গেলে লাঙ্গল চালনার পর কর্ষণের উদ্দেশ্ত হুইল দৃঢ় 
নিয়স্তর সহ শিথিল, ঝুরঝুরে, হুল্দানা গঠন সম্পন্ন উপরিস্তর বিশিষ্ট বীজতলা! 
তৈয়ার। এই প্রকার বীজতলার মাটি সহজে ধুইয়া যায় না, বৃষ্টির জল সহজে 
মাটিতে প্রবেশ করে এবং বৃষ্টির পর মাটির উপরে কঠিন স্তর গঠিত হয় না। 
সুগঠিত বীজতলায় বীজ সহজে অস্ুরিত হয় এবং উদ্ভিদ মূলের অনায়াস 
বুদ্ধি সম্ভব হয়। 

সর্ধদ। ঢেল চূর্ণ করিবার প্রয়োজন হয় না। মৃত্তিকার আর্দ্রতা যখন সব 
চাইতে উপযোগী অবস্থায় থাকে তখন লাঙ্গল চালাইলে খুব কম ঢেলার কৃষ্টি 
হয়। বৃষ্টির জলের উপর নির্ভরশীল ফসল চাষের জন্য লাঙ্গল চালাইয়! বৃষ্টিপাত 
না হওয়] পর্যস্ত জমি ফেলিয়া রাখা হয়; এই প্রথায় ঢেলাগুলি নরম হইয়া 
চূর্ণ হয়। যথাসময়ে ফসলের চাঁষ না করিয়া অন্য সময়ে ফসলের চাঁষ করিতে 
গেলে ঢেলা চুন একটি সমস্তা হইয়া দীড়ায়। প্রচুর সেচ জল পাওয়া গেলে 
ঢেলাপুর্ণ জমিতে জলসেচন করিয়া ঢেলাগুলি নরম করিয়া মাটির উপর দিয়া 
ভারী তক্তা টানিয়! লইয়! গেলে বা বাখার (01206 17800ঙ ) চালনা করিয়া 
ঢেলা চূর্ণ করা যায়। 

প্রতি বৎসর প্রয়োজন ন! হইলেও জমি উন্নয়নের একটি অঙ্গ হিসাবে 
মাঝে মধ্যে জমি সমতল কর! দরকাঁর। সেচ সম্পর অঞ্চল ও যে অঞ্চলে 
ধান হয় সে সকল অঞ্চলের জমি সমতল হওয়া একাস্ত বাঞ্ছনীয় । সেচ এল 
যাহাতে সমভাবে জমির সকল অংশে বিতরিত হয়, নিচু অংশে জল জমিষ্বা 
যাহাতে ফসল মার! না যায় এবং ভূমি ক্ষয় হাস ও বাধের ভাঙ্গন রোধ করিবার 
উদ্দোশ্ে সাধারণত বলদ টান! মই চালাইয়া জমি মোটামুটি সমতল করা হ়। 

অনেক সময় অতিরিক্ত কর্ষণ দ্বারা মাটি অত্যন্ত বেশি ঝুরঝুরে করিয়া ফেলা 
হয়; ফলে জমিতে অতিরিক্ত বায়ু চলাচল করে এবং মাটির জলের অপচয় ঘটে । 
এ প্রকার শিথিল মাটিকে দুঢ় করা আবশ্ক | তিপি, বাজরা, জোয়ার ইত্যাদি 
কুদ্র বীজসম্পন্ন ফসলের জন্ত দৃঢ় বীজন্তলা আবস্তটক। ভারতে মাঁটির এই 
দ্ুটীকরণ সাধারণত বৃষ্টির ফেৌঁটার আঘাতেই সম্পন্ন হয়। এজন্য কদাচিৎ 


ক্ষণ ১৭৩ 


মাটির কৃত্রিম দৃ়ীকরণের আবশ্তক হয়। একটি বা দুইটি তক্তা টানি লইয়া গিয়া 
মাটির কৃত্রিম দৃট়ীকরণ সমাধা করা যায়| 

বিদে মই (১9০দ) চালনায় বহু উদ্দোশ্ট সাধিত হয়। ইহা ঢেলা চুর্ণ করে, 
বীজতলাকে সমতল করে, অস্কুরিত আগাছাকে ধ্বংস করে অত্তূর্ত্িকাকে দৃঢ় 
করে এবং উপরে শিথিল ঝুরঝুরে মাটি স্থষ্টি করে| বাখারের সাহায্যে সাধারণত 
বিদে মইয়ের কাজ সমাধা কর! হয়। যথাসময়ে বিদে মই চালাইয়া শিথিল, 
ঝুরঝুরে ও উত্তম বায়ু চলাচলের উপযোগী বীজতলা তৈয়ার করা যায়। শু 
অঞ্চলে এবং গভীর কৃষ্ণ মৃত্তিকা অঞ্চলে যন্ত্রপাতির মধ্যে কেবল বাখার ও 
কাট দাত বিদে মই (92106 0০০0 15900) চাঁলাইয়। বীজতলা তৈয়ার করা 
হয় (চিত্র নং ৮১)। 


মাধ্যমিক পরিচর্যা 1065 ০810৮881012) 

ফসল রোপণের পুর্বে জমি উত্তমরূপে কর্ষণ করিতে হইবে এবং ফসল বড় 
হইয়া যতদিন পর্ধস্ত না আগাছার বৃদ্ধি রোধ করিতেছে ততদিন পর্যস্ত এই 
প্রক্রিয়া চালাইয়া যাইতে হইবে। ফসলের সম্পূর্ণ অন্কুরোদগমের পূর্বে যে 
পরিচর্যা কর! হয় তাহা প্রধানত উপরে গঠিত কঠিন স্তর ভাঙ্গিবার উদ্দেশে 
করা হয়। এই পরিচর্যার ফলে বীজ অস্কুরিত হয় এবং অস্কুরিত আগাছা 
বিনাশপ্রাপ্ত হয়। 

সাম্প্রতিক কালে মাধ্যমিক পরিচর্যার উদ্দেশ্য সম্পর্কে মতদ্বৈধতা দেখা 
দিয়াছে । পুর্বেমনে করা হইত মাধ্যমিক পরিচর্যার ফলে মাটির উপর যে ঝুরা 
মাটির কৃষ্টি হয় তাহা মৃত্তিকার জলের বা্পীভবন স্তাস করিত। কিন্তু সম্প্রতি 
দেখা গিক়্াছে যে মুখ্যত আগাছা দমনের জন্তই মাধ্যমিক পরিচর্যা আবশ্টক | 
আগাছার হ্রাসপ্রাপ্তি এবং স্বল্পতর আগাচা হেতু হ্বল্পতর বাম্পমোচনে মৃত্তিকার 
জল প্রধানত সংরক্ষিত হয়। 

মাধ্যমিক পরিচর্যার ফলে আগাছ। নিয়ন্ত্রণ ছাড়া মৃত্তিকাঁয় জলের অনুপ্রবেশ 
ও বাঁযু চলাচলের পথও সুগম হয়। বৃষ্টিপাতের প্রভাবে যে মাটি দৃঢ় হইয়া 
গিয়াছে যথাষথ পরিচর্যার ফলে তাহা শিথিল হয় এবং বাঁমু চলাচলের পথ 
সুগম হয়, উপকারী জীবাণুর দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে এবং উত্তিদ পোষক পদার্থের 
প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পায় । 





৬461০111 





76005 (০৯ 59855) 


ব্রনং ৮১। 1:৮০0৪স্প্টানিবার আকড়া ; চ912৮--ওজন ; 12111৪-_লাহার দাত ছড়াইয়! 
বীজবপনের (:০৪০০৪৪৮ ৪০*7808 0£ ৪9৪৭) পূর্বে এবং পরে বীজ আবৃত 
করিবার উদ্দেষ্ট্ে সাধারণত স্পাইক টুর্ধ হারে চালানো! হয় । উপরে £ কাঠের 
দাতযুক্ত স্পাইক টুথ হারো। মধোঃ ভোহার দীতযুক্ত হ্যারো £ নিচে £ 

প্রধানত পাঞ্রাবে বাবহাত বার হারে (9৪: ০ জ্) | 
[78৮74 5০৭ ৪াড/51:854, : হইতে পুনরঞ্ষিত ] 


কষণ ১৭৫ 


অনেক সমন্ব মৃত্তিকার আর্দ্রতা হাস করিবার উদ্বোশ্টে মাধ্যমিক পরিচর্যা 
কর হয়। উদাহরণ স্বরূপ মহীশুর রাজের কোন কোন তুলাজ্বমিতে*আর্দরতা 
হাঁস করিয়া অঙ্গজ বৃদ্ধি হ্রাস এবং ফুল ও ফল ধারণে উদ্ভিদকে উদ্দীপ্ত করিবার 
উদ্দেশ্টে মাধ্যমিক পরিচর্যা করা হয়। 


কতদিন অন্তর আধ্যমিক পরিচর্যা কর! দরকার 


(৮750050০5০1 10057001618 6102) 


একটি ফপলে কয়বার মাধ্যমিক পরিচর্যা করিতে হইবে তাহার কোন 
নিদিষ্ট নিয়ম নাই। অবশ্তঠ এ কথা ঠিক যে, আগাছা নিয়ন্ত্রণে এবং মাটির 
গঠন যথাযথ রক্ষণে নৃনপক্ষে যে কয়বার মাধ্যমিক পরিচর্যা প্রয়োজন তাহা 
প্রয়োগ করিতে হইবে । অতিরিক্ত মাধ্যমিক পরিচর্যায় মাটির গঠন উন্নত 
না হইয়৷ বরং ভাঙ্গিষা যায়| 

অন্তান্ঠ যে সকল কারণ মাধ্যমিক পরিচর্যাকে ভারিতি করে সেগুলি হইল 
আগাছা, মৃত্তিকাঁর প্রকার, ফসল ও জলবায়ু । আগাছা বেশি থাকিলে মাধ্যমিক 
পরিচর্ধাও অধিকত্তর ঘন ঘন করিতে হয়। মাটির গঠন উত্তম হইলে ঘন ঘন 
মাধ্যমিক পরিচর্যার আবশ্যক হয় না। ধূলার স্তাঁয় ঝুরবুরে মাটি প্রত্যেক 
বৃষ্টিপাতের পরেই দৃঢ় হইয়া যায়; কাঁজেই প্রায় প্রত্যেক বৃষ্টিপাতের পরেই 
মাধ্যমিক পরিচর্যার প্রয়োজন হয়। কোন কোন ফসলে অন্তান্ত ফসল অপেক্ষা 
অধিককাঁল মাধ্যমিক পরিচর্যা করিতে হয়। যেমন লঙ্কা, ইক্ষু, তৃলা, তামাক 
প্রভৃতি দুরে দূরে লাগাঁনো ফসলগুলিতে দীর্ঘকাল ধরিয়া মাধ্যমিক পরিচর্যা 
করিতে হয়, অপর পক্ষে গম, ভুট্রা, জোয়ার, বাঁজর' প্রভৃতি যে সকল ফসল 
্বল্পকাঁলে মাটি ঢাঁকিয়া ফেলে সে সকল ফসলে কয়েকবার মাত্র মাধ্যমিক 
পরিচর্যা করিলেই চলে। চীনাবাদীমে ফুল আসিবার পর মাধ্যমিক পরিচর্যার 
প্রয়োজিন হয় না। চীনাবাদামে কেবল দুইবার মাধ্যমিক পরিচর্ধা' করিলেই 
চলে। 

বৃষ্টির ফোটার আঘাতে মাটির গঠন বিনষ্ট হয় ; সেহেতু অধিকতর ঘন ঘন 
মাথ্যমিক পরিচর্যার প্রয়োজন হয়। বারংবার বৃষ্টিপাতের ফলে আগাছার 
উপদ্রব বৃদ্ধি পায়; সে জন্য আগাছ। নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্টেও বারংবার মাধ্যমিক 
পরিচর্যার আবশ্যক হয়। 


১৭৬ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 


মাধ্যমিক পরিচর্যার গভীরতা (70687) ০: 170067-০81055002) 


মাটিতে কতদূর গভীর করিয়া মাধ্যমিক পরিচর্যা কর! হুইবে তাহা ফসল 
ও আগাছার বৃদ্ধির উপরে নির্ভর করে। ফসলের চারা বড় হইয়৷ স্থিতিলাভ 
না করা পর্যস্ত গভীর করিয়া মাধ্যমিক পরিচর্যা! করা যায় না, কারণ তাহাতে 
চারা মূলসহ উঠিয়া আসিতে পারে । আবার বেশ বড় ফসলেও গভীর করিয়া 
মাধ্যমিক পরিচর্যা করা ঠিক নয়, কারণ তাহাতে উত্ভিদের মুল ছিন্ন হইয় 
যাইতে পারে এবং ফলন কমিয়া যাইতে পারে | 


সংক্ষিপ্তসার 


ফসলের জন্ত উত্কৃষ্ট বীজতলা তৈয়ার ও আগাছা নিয়ন্ত্রণ কর্ষণের প্রধান 
উদ্দেশ্য । কর্ষণের সাহায্যে কয়েক প্রকার রোগ এবং কীটশক্রও কতকাংশে 
দমন করা যাঁয়। লাঙ্গল চালন।৷ সর্বাপেক্ষা ব্যয়বহুল কর্ষণ প্রক্রিয়া ; এজন্য 
যাহাতে ন্যুনতম লাঙ্গল চালনা করা হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা আবশ্ঠক। 
অনেক জমিতে প্রত্যেক বৎসর লাঙ্গল চালন। প্রয়োজন হয় না| মাধ্যমিক 
পরিচর্যা যত অগভীর কর! যায় ততই ভাল এবং আগাছা! নিয়ন্ত্রণের জন্য 
যতটুকু গভীর করা প্রয়োজন কেবল ততটুকুই গভীর করিতে হয়| 


প্রশ্ঠ 


১। প্রধানত কিকি কারণে কর্ষণ কর] হয়? 
২। বীঞ্জতলা প্রস্তুতকরণে কোন্‌ কোন্‌ অবস্থায় লাঙ্গল চালন1 আবশ্যক ? 
৩। কোন্‌ কোন্‌ নবস্থায় লাঙ্গল চালনার প্রয়োজন হয় না|? 


সহায়ক পুস্তক 

487816৩5, 2, ০ ০১ ৮ 00815025 57 85058709257 808 গণ 20], 1007091806) 1901) 
7107,0762)676 £% 17056, 2518, 01011817108 ল ০৮৪০, 73০01970987, ৪9০০৭, 170016101 
1969. 

[007751906, 797 ১১081190869 27 77667 1127%07617671--741 17610080650 ০ 
19051 2156 77067 007961601107, 119 1716518089১ 10/051119১ ]11170088, 70. গে. 
4০5 9900100. 120801070, 1961. 

(১801598, 2), 4১. 2460150755001 0:18/01201 17, 1026, 20018 001001] ০01 481- 
06879] 13698987019, 9 7091101, 1967. 

10106166187 1), তৈ.১:440720%162/701 7720270667172 701 12216751097 [770৮7675, 108:60- 
০7৮69 01 1369051010, 11105৮০৫০০৭ 0৫ 48010018926, 9 19111, 1969, 


ট 





শ 


ফটো! নং ৪১। 


কোন ভারী বস্ত্রের সাহায্য না লইয়| হাতে সমোন্নতি রেখায় বাঁধ নির্মাণ অনেকক্ষেত্ড 
উৎকৃষ্ট পন্ভা ও লল্ল ব্যায়সাপেক্ষ 


গা 


কি শা রঃ সপ বান শি | 





ফটো নং ৪২। 
,/-খানে একটি নৃতন নিগিত বাধের আকার ও গঠন প্রকৃতি দেখানো হইতেছে । 


র্যা [ও ২. 
ছিল ৪5 1, রর 
এক? সদ ৮৮৯ 


রর রা ্ £ 
রঃ 
টু 38 
ঃ ১ 9 শী ০০৭ র্‌ 
্ ট কে 07 র্‌ টি 
../ ১২ হি হি ক ৫ ক 





ফটে] নং ৪৩। 
অতিরিক্ত জলকে বাহির বরিয়| দিবার জন্য প্রত্যেক বাধেরই একটি নিগম 
মুখ থাকা দরকার | এক্ষেত্রে নির্গম মুখ প্রস্তর দ্বারা নিমিত হউয়াছে ! 


॥ ছা? 
12 এ 
নি 


পরে 


৮০ 
৬ 


টি] 





ফটো নং ৪৪ । 
যথাযথ ভাবে নিমিত ন| হইলে অত্যধিক বৃষ্টিপাত াঁলে বাধ ভাঙ্গিয়] যায়” 





নিমিত বধের গায়ে গুচারের উদ্দে্টেটে “9011 002)881৮8%801 7০৪” বথাটি লেখা 
হইযাছে। 


ফটো! নং ৪৬ । 
থুব ঢালু জমিতে বেঞ্চ টেরেচ 
€ 99091) 6627809) বা ঢলের 
আড়াআড়ি ভাবে অল্প দূরে দুরে 
বাধ শির্মাণ করিলে ভূমিক্ষয়ের 
দাম্তননা হাস পায়। 





শরস্প। নু ৮ 
- ৬ 4 ৫ 





্ "1 গতি 

ফর্টে] নং ৪৭1 

মৃত্তিক1 ও জল সংরক্ষণ এবং জলসেগের আধুণিক পদ্ধতি সম্পক সম্গ্রাস।রণ কমিদের 
শিক্ষাদান কর| হইতেছে | 





ফটে। নং ৪৮। 


বহু শত বাঁ পৃে উদ্ভূত ভারতের দেশী লঙ্গক্লের আজ পর্যগ্ণ সামাগ্তঃ রূপান্তর ঘটি %স, 
[ সাত ৪084 মহ শছের সীজন্যে ]। 





ফটে। নং ৪৯। 

আখ জাতীয় ফসঙ্গ চাষের পরে সাধারণ লাঙ্গল চালাইতে অসুবিধা হইলে ভারতের 

কৃষকগণ সাধারণত ছুই ব1 ততোধিক জোড়া বলদ চালিত মাটি উন্টানে! লোহার লাঙ্গল 
বাবহার করেন। 


দত টা 2ছাড1,38%3 
পু স্‌ দস 1» ৎ 1 নি . 
শি মং চক [বা - ধ্ঠি প্র হ। 85 1৮ টি & 2 
+। চাপ ১১৭. ৮ ও 
৯ 2 এ সি? 4 রি ও] চা বে শা রত ০ ৫ £ ৫5 ৪ , না 
শিট, ॥ রং 1 ছল ৯ পু ৪ ও ৭ ্ রর 
দূ শর রি 
রং ১২ ₹ ০0০৫৯ এ 








হত জপ পন ১ 


লিজ পপি পন আদ সবি 


চে 


ফটো নং ৫০। 
বদ চালিত উত্তম যন্ত্রপাতি বালহর সত্বেও অনেক জমিতে এত ঢেলার সুষ্টি হয় যে, 
উত্তম বীজতল1 তৈষারি করিতে হইছে মুগ্তরের সাগাষ্যে ঢেল! চূর্ণ করিতে হয়। 





দক 


রি ২ / | "৯ 
। টি রি চন ইত, চি 
. উক্ট ॥ 
৪৯ ০৮84 টি চর 
্ নু হি দা নি 4 4 পি ্ বু 
টা রং ্ি ও রর $ 
৫ 1১৭ রর ্ঠ রা ৪ 
রত শি ৫ 5 ৫০ ২ রর 
5 
৮ 













টিনা ই 


৬ রঙ 
ফি 1» ঠা এ 444 
চিনি ৭ রি র্‌ রঃ টি 0, 


ক: নজির 






















শ৬ চিলি 75 
73 


5 


ফটো নং ৫১। 
জমিতে আগাছ! অপেক্ষাকৃত কম থাকিলে এবং মাটি নরম থাকিলে পরবর্তী ফদলের গন্য 
লাল চালনার প্রয়োজন হয়ন!। কথনও কখনও কেবলমাত্র ব!থার ব্যবহার কব হয় 
(উপর ও নীচের ছবিঠে বাখার দেখানে! হইয়াছে )। 















ফটে! নং ৫২। 
বীজের দুই ইঞ্চি নীচে ও দুই 
ইঞ্চি পাঙ্থে প্রয়োগ করিতে 
গারিলে অধিকাংশ রাসায়নিক 
সারে সর্বাধিক কাজ পাওয়া 
যায়। সাধ।রণ বলদ চাচি 
যন্ত্রপাতির দ্বারা এরাপ স্থানে 


তিন দাও প্রমোগ সচবাখ মস্ত) ১ 
সা। ভবে দেশী লাঙ্গজে একটি 





৮৪ 
১ নি রে ফুটো ইইতে সম্ম্থ ও ই ইখি। 
| রঠ পানে অপর এবটি ফুটে! করিয়া 
এ ঢটট নল ও ফানেল লাগাই 
রি অনায়াদে উহাকে সাঁর ও বীজ 
রঃ ৭. বপন যন্ত্রে রূপান্তর করা যায়। 
সামনের ফুটো দিয়া সার 
্ু প্রয়োগ করা হয়। 


শা 
খু 
চু 
শ্‌ 
রা 
নখ 
হা 
চা 


ফটো নং ৫ত। 
ফসলর উৎপাদন (মাটিৰ 
প'জে ভঙ্গের তল রূপে 
দেখানে! হইয়ছে ) নিম়ভম 
বিন্দু অপেক্ষা অধিক হইতে 
পারে না। উদাহরণ স্বরূপ, 
অনেক সময় খামার পরি- 
চালন বাবস্থা) ফলন বৃদ্ধিয় 
পথে অন্তরায় ভইয়। দাড়ায় । 
কিন্তু পরিচালন ব্যবস্থা 
ক্রুটিগীন হইলেও অনেক 
সময় মাটির বিভিন্ন উপা- 
দান, যেমন নাইটোজেন, 








ফস ফারন, পটাশিয়।ম বা মুত্তিকার গল ইন্তাদি অন্থবায় হইয়া দাডাঘ | অনুরূপভাবে, 
মাটি বা পরিচালনা ফঞ্নাকে বাহ না করলেও ফসল বা গলবায় মস্ত্রায় ইঈযা 


স্পা হক 





২8 শনি) 
৬ 2.৮ সহ চি্কজ ক 
(লি ৮ 


দ'ঢড।ইতে পাবে 


/ 





(|. | 


ফটে| নং 4৪1 0 


যে কোন এক সময়ে যে কেন একটি খাছ্য গপাদানের শাটতি, ফলন বৃদ্ধির পথে অন্তরায় 

হইতে পারে । ইহাই উপরে দেখ|নে হইয়াছে ' &" চিহ্নিত চিত্রে নাট্ট্রোজেন কলনকে 

ব্যাহত করিন্ছে কারণ অপেক্ষাকুতভ।”ব উহার পরিমাণ নানতম।  *ুশু..চিত্রে 

ফলফোরস. '0' চিত্রে পটাশিয়ম ফলনকে ব্যাহত করিতছে, কিন্ধু 0" চিত্তে কোন টপাদ্দানৈর 
অভাব না থাক।য সর্বোচ্চ ফলনকে কেহ ব্যাহত করিতেছে না। 


ফটে] নং ৫৫ ও ৫৬। 
বহু ফসল. যেমন আথ ও ধানের গুচুর জলের প্রয়োজন । অনেক সময় এই জল তাহার 
উৎন হইতে উপরে তুলিতে হয়। এখানে জল তুলিবার ছুই প্রকার যন্ত্র দেখানে হইয়াছে : 
উপবে--তিনটি দোন পাশাপাশি জল তুলিতেছে। 


শান পলা পাশ হত শি শন পু 
খ 


রহ 





দশ ৮ রঃ স্ লজ ॥ রঃ ১ | গল শা লগনশগাজ্দ পশশাল ও ৫. লিপাদা পি ॥ ॥ ৮৮ পি সক রা ॥ 
টি 


৪ 
চি 


সি 
15৮5 
২.” গা পাত ্ | 





নিযে_আফ্িমিডিস স্কু এর ম্থার হন্ত। উহাতে ভরি জর শাল (গা) 
ব্যবস্থা আন্ধে যাহার ফলে হাতলের সাহায্যে নলটি ঘুরাইলে জল উপরে উঠে। 
চ84]খাত ১011 মহাশয়ের সৌজন্ে ]। 


ফটে| নং ৫৭ ও ৫৮। ভারতে বৈজ্ঞানিক প্রথায় বাঁজ বপন ও সার প্রয়োগ সম্প্রতি আবস্ত 
হইয়াছে । উপবে- গ্রামে তৈয়ারি তিন লাইনে বীজ বপন যন্ত্র। উ-রেষানেলে বাজ 
দেওয়] হয় এবং বীজ নলের ভিতর 'দয়। মাটিতে পড়ে । দার পৃথকভাবে ছড়াহতে হয়। 


নী রব্বুল চালিত ও উত্তাবতঠন লাইনে সার প্রয়োগ ও বীজ বপন 
৯777৭, টা নিস রদ 





নং ৯ ৪ হু বি শর ৭ ২৮ এগ পযি লশ 5 ০ পরত ১ পা 8 শে শপ লা এ বল 
চা ্ ।% ষ্ঠ 
শি ? রর. 
৮ ক ্ নি 
রর ০ তু চর 
নি 17 ৬ ঠি 
€ প্‌ হি ্ে 
* 
শা রি 
প্‌ ৰ ॥ 5 হ ইসি লি এ ৬% 
চে 
চা ডি ্ 
চা 
॥ 
৬ 7147 ॥ ॥ ॥ 
উদ 4 মু 
॥ 
॥ 1] ॥ ৬ ৰ ্ 
11 ঠধি 





1 টিটি পিস্পিস্পীশীিশিশ শিস সী আপা পি ২৮১ আপাত 


। 


লতি তলা 


৭৯৮ আজ ক 


8 


পিপ্পিশসেশ শিপ সপ পা প্লাস পল 


চে যেতে 






ন্ত্। বীজ বপনের সঙ্গে সঙ্গে বীজের ছুই ইঞ্চি শা ও পার্বতী স্থানে সার যকত হয়। 
[নীচের ফটো-ন্বত্তিক ম্যানুফ্যাকচারিং কোং সেকেন্দ্রাবাদ, অন্ধ, প্রদেশ, এর সৌজস্তে ]। 





দশম অধ্যায় 


পশ্চিম বঙ্গে প্রধান প্রধান ফসলের বণ্টন ও কয়েকটি ফসল 
পশ্চিম বঙ্গে প্রধান প্রধান ফসলের বন্টন 


পশ্চিম বঙ্গে কৃষিকার্য মূলত প্রাকৃতিক বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করে। 
এজন্য এ রাঁজ্যের কৃষির উপর জলবায়ুর প্রভাঁবই সর্বাপেক্ষা বেশী। অবশ্য 
মাঁটিও বিভিন্ন ফসলেব বন্টনের জন্য কিছুটা দায়ী। নিয়ে প্রধান প্রধান খাগ্চ 
ও অর্থকরী ফসলগুলির আঞ্চালক অবস্থান প্রদত্ত হইল। 


খানা কসল 


ধান--পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্রই ধান চাষ হয়। তন্মধ্যে মেদিনীপুর, বর্ধমান, 
বারভূম, মুশিদাবাদ, বাকুড়া, ২৪ পরগনা, হুগলী, পশ্চিম দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি 
ও কুচবিহার জেলার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

গীম--পশ্চিমবঙ্গে গমের চাঁষ অপেক্ষাকৃত কম। মুশিদাঁবাদ, মালদহ, 
বর্ধমান, নদীয়া, পশ্চিমদিনাজপুতর, কুচবিহার, বাকুড়া ও বীরভূম প্রভৃতি জ্লোয় 
অল্পবিস্তুর গমের চাঁৰ হয়। 

আলু-যদিও পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সর্বত্র অল্লবিস্তর আলুর চাষ হয়, তবে 
হুগলী, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও বীরভূম জেলাতেই ব্যাপকভাবে আলুর চাঁষ 
হয়। তন্মধ্যে হুগলী ও বর্ধমান জেলা আলু চাঁষে খুবই প্রগতিশীল। 

ভুট্রা-বিহার ও উত্তর প্রদদেশবাঁপীর ইহা৷ একটি প্রিষ্ব খাঁন্ভ। পশ্চিমবঙ্গে 
ইহার চাষ কম তবে ইহার সম্ভাবনা আছে প্রচুর। প্রধানত ২৪ পরগনা, 

১৭ 


১৭৮ ভারতের কুষি-ব্যবস্থার পরিচয় 


নদীয়া, মেদিনীপুর, বীরভূম, বীকুড়া, মুপিদাঁবাদ ও বধণানে সামান্ত পরিমাণ” 
জমিতে ইহার চাষ হয়। 


ডাল শন্য--পশ্চিমবঙ্গে ডালের চাঁষ হইলেও চাহিদার তুলনায় উৎপাদন 
খুবই কম। মুশিদাবাদ, নদীয়া, মেদিনীপুর, বীরভূম, বাকুড়া, বধমান ও 
২৪ পরগনায় ডালের চাঁষ হয়| 


অর্থকরী কমল 


ইচ্ষু-_ নদীয়া, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, বধমান, মুশিদাবাদ, মেদিনীপুর! 
বীরভূম, ঝাকুড়া ও পশ্চিম দিনাজপুরে ব্যাপকভাবে ইক্ষুর চাষ হয়। উত্তর 
ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ইচ্ষুর ফলন বেশী। 

পাট--ইহাঁই পশ্চিমবঙ্গের প্রধান অর্থকরী ফসল । ভারতের মধ্যে 
পশ্চিমবঙ্গেই পাট চাষের জমি বেশী এবং উৎপাদনও বেশী । মুশিদাবাদ, 
নদীয়া, ২৪ পরগনা, কুচবিহা'র, হুগলী ও জলপাইগুড়ি জেলায় ব্যাপকভাবে 
পাটের চাষ হয়। 


তৈলবীজ--যে সকল শশ্ত হইতে তৈল প্রস্তুত করা যায় তাহাদিগকে 
তৈলবীজ বলে। সরিষা, তিল, তিসি, রেড়ি, বাদাম পশ্চিমবঙ্গের প্রধান 
তৈলবীজ। হুগলী, ২৪ পরগনা, নদীয়া, মুশিদাবাদ, মালদহ, মেদিনীপুর, 
বীরভূম, বাঁকুড়া! ও বধমান জেলায় প্রচুর তৈলবীজের চাষ হয়। 

ফল- পশ্চিমবঙ্গের প্রধান প্রধান ফলগুলি হইল কলা, আম, পেক্ারা, জাম, 
কাঠাল, পেঁপে, আনারস ও কমলালেবু । মালদহ ও মুশিদাবাদের আম, 


হুগলীর কলা, জলপাইগুড়ি ও কুচবিহারের আনারস, দাঁজিলিউের কমলালেবু 
বিধ্যাত। 


চা--পশ্চিমবঙ্গে প্রচুর চায়ের চাষ হম্ব এবং এই চা ভারতের অন্যান্য রাজ্যে 
ও বিদেশে রপ্তানি হুত্ব। দাঁজিলিউ ও জলপাইগুড়ি জেল! চা চাষের জন্ত 
বিখ্যাত। 

নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান ফসলগুলির জমির পরিমাণ ও গড় উৎপাদন 
সম্পর্কে মোটামুটি ধারণ! প্রদত্ত হইল। 


পশ্চিম বঙ্গে প্রধান কয়েকটি ফসল 


১৭৭) 


পশ্চিমবলের প্রধান কসলগুলির জমির পরিমাণ ও গড় উদ্পান 


ফসল জমির পরিমাণ (সহম্র একর) একর প্রতি 

গড় ফলন (মণ) 
১। আউশ (চাউল ) ১৩০০*০৩ ৮৪৪ 
২| আমন (চাউল) ৯৫০০*০০ ১২:০৩ 
৩। বোরো! (চাউল ) ৫০*০০ ১১*০০ 
৪ | গম ৯০১০০ ১১০৩ 
৫ | যব ১০০০০ ৮৩ ০ 
৬। ভুস্টা ১৩৫০০ বৃ 
৭। ছোলা ৫০০*০৪ ৬৫০ 
৮। খরিপ ডাল শস্তয ৫৬*০০ ৫*৫০ 
৯। রবি ডাল শস্য ১২০০*০০ ৫:০৪ 
১০ ] সরিষা হ৫০+০০ ৫*০০ 

১১। পাট ১১০ ০০০ ৩২৫ (বেইল) 
*২| মেস্ত। ৩৫০০০ ২৫০ 
১৩। ইক্ষু ৭০০০ ৫০০০০ 
১৪। আলু ১২৫০০ ১১০০৩ 
১৫।| তামাক 6০০০ ৭৫০ 
১৬| লঙ্কা! (শুক) ২৫*০০ ১৫০০ 

ধান 


(0798 32492) 


খান (চাউল) পৃথিবীর পুরাতন ফসলগুলির মধ্যে অন্ততম এবং চাউল 
ভারতের অধিকাংশ অধিবাসীর প্রধান থান্ভ। সহজপাচ্য স্টার্চে ইহা সমৃদ্ধ, 
কিন্ত প্রোটিন ও ক্লেহপদার্থ চাউলে খুবই কম থাকে। ধানের উপজাত খড় 
পণ্ুধাস্থ হিসাবে নিকষ্ট হইলেও ভারতে ইহা প্রধান পডধাগ্ঠ। চাউল নানা- 
'ভাবে ব্যবহৃত হয়, কিন্ত অধিকাংশ সময়েই ইহা সিদ্ধ করিয়া খাওয়া হয়। 


১৮০ ভারতের কুষি-বাবস্থার পরিচয় 


কোন্‌ কোন্‌ অঞ্চলে ধান চাষ হয় 

ধানের চাষ প্রধানতঃ তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করে। পাশ্চাত্য 
দেশগুলিতে যেমন গম প্রধান ফসল, সেরূপ এশিক়াতে ধান প্রধান তওুল 
জাতীয় ফসল। উত্তর-পূর্ব ভারতকেই ধাঁনের আদিভূমি বলিয়া মনে কর! হয়। 
ভারতের প্রায় প্রত্যেক অঙ্গ রাজ্যেই ধানের চাষ হয়। বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, 
মধ্যপ্রদেশ, উড়িয্যা ও উত্তর প্রদেশে ধাঁন চাষের জমি বেশী বটে, কিন্তু অন্ধ- 
প্রদেশ, মাদ্রাজ, মহীশৃর ও কেরালায় ধানের একর প্রতি ফলন অন্ান্ত রাজ্য 
অপেক্ষা বেশী। ভারতে ঘত জমিতে খাগ্য ফসলের চাঁষ হয় তাহাঁর শতকরা 
৪০ ভাঁগ জমিতে ধাঁন চাঁষ হয়। কিন্তু ধান চাঁষের এত ব্যাপক প্রচলন সর্তেও 
ভারত চাউলে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় । প্রায় প্রত্যেক বৎসর ব্রহ্ষদেশ, থাইল্যাণ্ড ও 
আমেরিকা হইতে চাঁউল আমদানি করিতে হয়। 

পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ১ কোঁটি একর জমিতে ধাঁন চাঁষ হয় এবং একর প্রতি 
ফলন হইল ২০ হইতে ৩০ মণ | 


প্রকৃতি 


ধাঁন বর্জজীবী উদ্ভিদ । ইহা সাধারণতঃ ২ হইতে ৬ ফুট উঁচু হয় এবং 
অনুকূল অবস্থায় ইহার ৩* হুইতে ৪০ টি বিয্ান (1167) হইতে পারে। 
খোঁসাসহ চাউলকে ধাঁন বলে। ধানের খোঁসা ছাড়াইলেই চাউল পাওয়া 
যাঁয়। খোঁসা' ছাড়াইলে ইহাকে বীজ হিসাবে ব্যবহার করা যাষ না। বর্ণ, 
আয়তন ও আঁক্কৃতি ভেদে প্রত্যেক রাঁজ্যে ধানের বহু জাত আছে। কোন 
কোন জাত আঁবাঁর সুগন্ধিযুক্ত। বপনের সময় হইতে পাঁকিতে কোন কোঁন 
জাতের ৩ মাস সময় লাগে, আবার কোন কোন জাতের ছয় মাস পর্যস্ত সময় 
লাগে। (চিত্র নং ৮২) 

খতুভেদে পশ্চিমবঙ্গে তিন শ্রেণীর ধাঁনের চাঁষ হয়, যথা--আউশ, আমন 
ও বোরো। প্রত্যেক শ্রেণীতে আবার জমির প্রকাঁরভেদে বিভিন্ন জাত 
আঁছে। চাঁউল মোটা, সরু বা স্থগন্ধিযুক্ত হইতে পারে। নিয়ে প্রধান 
জাঁতগুলির বিবরণ সংক্ষেপে দেওয়া হইল | 


পশ্চিম বঙ্গে প্রধান কয়েকটি ফসল ১৮১ 





চিত্র নং ৮২। ধাঁনগাছ ও তাহার অংশ 
1 বয়ংগ্রাপ্ত ধানগাছ 2. মুলসহ উড্ভিদের নিম।ংশ 
8. বীজসহ ধানের ছড়া । [নু 7. 48410] মহাশয়ের সৌজগ্যোে ] 


আউশ 


১। দুল্লার-উচু জমিতে বোনা এবং নীচু জমিতে রোয়া চলে। বোনা 
অবস্থায় ৭৫-৮০ দিনে এবং রোয়! অবস্থায় ১*৫-১১০ দিনে পাকে । একর 
প্রতি ফলন বোনা অবস্থায় ২৭ মণ এবং রোয়! অবস্থায় ৩৫-৪০ মণ। 

২। চার্নক--৯৫-১০* দিনে পাঁকে। একর প্রতি ফলন ২১-২৫ মণ। 
বোনা ও রোয়া দুই-ই চলে। 

৩। ধাইরাল--৯*-৯৫ দিনে পাকে । বোনা ও রোযা দুই-ই চলে। 
একর প্রতি ফলন ২*-২৫ মণ। 

৪। আশকাটা-কেবল রোয়া চলে। রোপণের ৬* দিন পরে ফুল 
আপে। একর প্রতি ফলন ২৫-৩০ মণ। 


আমন 


১। বাদকলমকাটি-৬৫- জলদি জাতি, রোপণের ১১০-১১৫ দিনে 
পাকে; ফলন ২৫-২৬ মণ। 


১৮২ ভারতের কৃষি-বাবস্থার পরিচয় 


২। চুর্ণকাটি--জলদি জাতি, রোপণের ১১৫-১২০ দিনে পাঁকে ; 
ফলন ২৭-৩* মণ। 

৩। বূপশাল--রোপণের*১২৭-১৩৫ দিনে পাকে ফলন ২৫-৩* মণ | 

৪। বিউাশীল--রোপণের ১৩০-১৩৫ দিনে পাকে; ফলন ২৫-২৮ 
মণ। 

৫| নাগরা-৪১/১৪--রোঁপণের ১২৫-১৩* দিনে পাকে; ফলন 
৩*-৩২ মণ। 

৬। ভাসামানিক- রোপণের ১২৫-১৩০ দিনে পাঁকে ; . ফলন ৩০-৩৫ 


মণ। 

৭। কলমা-২২২- রোপণের ১২৫-১৩০ দ্রিনে পাকে ফলন ৩০-৩২ 
মণ। 

৮। পাটনাই-২৩- রে(পণের ১২৫-১৩০ দিনে পাকে ; ফলন ৩০-৪০ 
মণ।' 


৯। রঘুশ।ল- রোপণের ১৪০-১৪৫ দিনে পাকে; ফলন ৩০-৪০ মণ। 
১০| কুমড়াগোড়-নাবি জাত। রোপণের ১৫৫-১৬০ দ্রিনে পাকে; 
ফলন ২৫-৩০ মণ। 
১১। এ্রফ. আর.-৪৩ৰি ( . তি. 438 )-প্রাবন সহিষ্ণু, * দিন ধরিষা 
৬ ফুট পর্যস্ত জলের তলায় থাকিলেও ক্ষতি হয় না। ফলন ২৫-২৬ মণ। 
১২। প্র, আর.২৬ বি (5. ছ. 268 )--লাঁবণিক মাটি-স হিষুঃ 
ফলন ৩*-৩৫ মণ। 


বোরো 


১। জি. বি.১ (0. ৪-1 )- রোপণের ১৪*-১৪৫ দিন পরে পাঁকে 
ফলন খুব বেশী। একর প্রতি ৫২ মণ পর্যস্ত ফলন পাওয়া গিয়াছে । 

২। লি. বি.২ (0. 8.-2)- রোপণের ১৪০-১৪৫ দিন পরে পাকে । 
ফলন একর প্রতি ৪৫ মণ পর্যস্ত পাওয়া গিয়াছে । 

সম্প্রতি ধানের কয়েকটি উন্নত জাত উদ্ভাবিত হইয়াছে ; ইহ্থাদের চাঁষ। 
করিয়! একর প্রতি ৬০-৭৫ মণ পর্যস্ত ধান পাওয়! গিয়াছে। 


পশ্চিম বঙ্গে প্রধান কয়েকটি ফসল ১৮৩ 


মাটি ও জলবাস্ধ 

ধান প্রায় সকল প্রকার মাটিতেই জন্মায় । উষ্ণ তাপমাত্রায় জল পাওয়া 
গেলে প্রান সকল শ্রেণীর মাটিতে ধানের ভাল ফলন পাওয়া যায়। বেলে বা 
এ'টেল, অল্লাত্মক ব! ক্ষারধর্মী, হাঁক্কা বা ভারী যে কোন মাটিতে ধানের চাঁষ 
করা চলে। তবে এঁটেল অধংস্তর বিশিষ্ট দোআশ মাঁটি ধান চাঁষের পক্ষে 
উত্ুষ্ট। উপরিস্তরের মাটি উত্তম জল-নিকাশী হওয়া বাছুনীয়। কোন কোন 
জাতি আবার বিশেষ শ্রেণীর মাটি, যেমন লবণাক্ত মাটিতে ভাল হয়। বদ্ধ জল 
অপেক্ষা প্রবহমান জলে ধানের ফলন ভাল হয়। 

উচ্চ আর্তা ও মোটামুটি উষ্ণ তাপমাত্রা ধানের সর্বাপেক্ষা অনুকূল 
জলবাঘু। ধানের বুদ্ধিকালে গড় তাপমাত্রা ৭০০ ফা. হওয়া বাঞ্ছনীয় । 

জল পাওয়া গেলে এবং তাপমাত্রা অন্থকূল হইলে সারা বৎসর ধাঁনের চাঁষ 
করা যায়। পশ্চিমবঙ্গে ধানের তিনটি প্রধান খতু আছে £ (১) এপ্রিল-মে হইতে 
জুলাই-আগস্ট। এ সময় আউশ ধানের চাষ করা হয়। (২) জুন-জুলাই 
হইতে নভেম্বর-ডিপেম্বর । এ সময় আমন ধানের চায় হয়। €৩) নভেম্বর - 
ডিসেম্বর হইতে মার্চ-এপ্রিল। এ সময় বোরো ধাঁনের চাষ হয়। 

ধান চাষে প্রচুর জলের প্রয়োজন হয়। এজন্য ধানের বৃদ্ধিতে জলের 
ভূমিকা খুবই গুরুত্বপুর্ণ। সেচযুক্ত অঞ্চলে ধারণা আছে যে ধাঁনের জমিতে 
নিরবচ্ছিন্9ভাবে জল দ্ীাড়াইয়া থাঁক৷ দরকার প্রধানতঃ আগাছা দমন ও 
জমির ফাটল বন্ধ রাখিবাঁর জন্য এ ধারণ! কর! হয়। যদি অন্ত কোন উপায়ে 
আগাছা! দমন ও জমির ফাটল বন্ধ করা যায় তবে ধানের জমিতে অপেক্ষাকৃত 
কম জল থাকিলেও চলিবে । পরীক্ষায় দেখা গিক্নাছে যে সাধারণতঃ ৪ দিন 
অন্তর ২ একর-ইঞ্চি জল প্রয়োগ করিলেই চলে । 


পরিচর্যা! (05180151 7১18০0০55 ) 


বীজ ছড়াইয়৷ বা যন্ত্রের সাহায্যে লাইনে বপন করিয়া! বা চারা রোপণ 
করিয়৷ ধান চাষ করা হয়! স্থানীয় জলবায়ু ও জলের সরবরাহ অন্ুপারে 
ধানের চাষ -বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে! পশ্চিমবঙ্গে তিন শ্রেণীর ধাঁনের চাঁষ 
হন এবং প্রত্যেক শ্রেণীর চাষ পদ্ধতি মুখ্যতঃ ছুই প্রকার হইতে পারে £ যথা, 
বপন ও রোপণ পদ্ধতি । 


১৮৪ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 


আউশ বপন পন্ধতি 

পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ১৪ লক্ষ একর জমিতে আউশ ধানের চাঁষ হয়। 
দার্জিলিং জেলা বাদে প্রায় সকল জেলাঁতেই কিছু কিছু আউশ ধাঁনের চাষ হয়। 
দাজিলিং জেলায় সামান্য জমিতে মাত্র আউশ ধানের চাষ হয়। উঁচুজমি 
ও হাঁলক! দোআশ মাটি আউশের পক্ষে উৎকৃষ্ট। শীতকালীন বৃষ্টি বা প্রাক 
মৌসুমী বৃষ্টির সুযোগ লইয়া জমি চাষ করিতে হয় এবং বারংবার লাঙ্গল 
চাঁলাইয়া আগাছ! দমন করিতে হয়। কারণ আগাছা! বোনা আউশের প্রধান 
শক্র। মে-জুন মাসে বীজ ছড়াইয়া বা যন্ত্রের সাহায্যে ( চিত্র নং ৮৩) লাইনে 
বপন করা হয়। ছড়াইয়া বপন করিলে আগাঁছ৷ দমন ব্যয়সাধ্য হইয়া পড়ে। 
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চিত্ত নং ৮৩। ধাঁনবপন যন্ত্র ( মহীশুর রাজ্য )। 
[ ম. 1. 47480077 মহাশয়ের দোজন্যে ] 


লাইনে বপন করিলে একর প্রতি ২* কেজি বীজ হইলেই চলে। নিড়ান যন্ত্র 
ও খুরপির সাহায্যে আগাছা দমন করাহয়। বপনের ১* দিন পরে বিদা 
চালাইয়! মই দেওয়া হয়। বীজ বপনের পরে বৃষ্টি হইলে প্রথমে মই চালাইয়। 
পরে বিদা চালাইতে হয়। বৃষ্টির জন্য জমিতে যে আত্তরণের কৃষ্টি হয় তাহা! 
ভাঙ্গিয়া দেওয়া প্রথমে মই চালাইবার উদ্দেশ । বিদা ও মই চালাইয়া মাটি 
আগ! করিয়া দেওয়া হয় এবং গাছের সংখ্যাও হাস করা হয়। 


পশ্চিম বঙ্গে গ্রধান কয়েকটি ফসল ১৮৫ 
“আমন বপন পদ্ধতি 


পশ্চিমবঙ্গে বোনা আমনের জমির পরিমাণ খুব বেশী নয়। তিন প্রকার 
জমিতে আমন বপন পদ্ধতিতে চাষ করা হয়। (১) যে সব জমিতে অকস্মাৎ 
জল আপিক়! পড়ে ; (২) যেখাঁনে ৪ই ফুটেরও অধিক জল দীড়ায় ও (৩) অল্প 
বৃষ্টির জন্য যেখানে রোপণ পদ্ধতি অনুসরণ করা যায় না। প্রথম ও দ্বিতীক্ 
প্রকার জমি অতি নীচু এবং শেষোক্ত জমি মাঝারি উ*চু। প্রথম ও দ্বিতীক়্ 
প্রকার জমিতে ধাঁন এপ্রিল-মে মাসে বপন করিতে হয় যাহাতে জুলাই-আগস্ট 
মাসে জমিতে জল জমিবার পূর্বেই ধান বড় হুইয়! যাঁয়। একর প্রতি ২৮-৩* 
কেজি বীজ লাগে। বোন! আনে আগাঁছার সমস্যা বিশেষ নাই। একবার 
হাত নিড়েন দিলেই চলে এবং এ নিড়েনের মুখ্য উদ্দোশ্ঠ গাছের সংখ্যা হাস। 

বোনা আমন বিলম্বে পাকে । ফসল কাঁটিবার সময় জমি শুফ থাকে। 


আমন রোপণ পদ্ধতি 


পশ্চিমবঙ্গে মোট চাষের জমির প্রায় ৭* ভাগ জমিতে রোয়া৷ আমনের চাষ 
হয়। বর্ধায় জল দীড়ায় এরূপ নিচু এ'টেল মাটি রোয়। আমনের পক্ষে উত্কষ্ট। 
রোয়া আমনের জন্ত শু পদ্ধতি, অর্ধশুষ্ষ পদ্ধতি ও আদ্র পদ্ধতিতে চার! 
ঠয়ারি করা হুয়। 

শুফ পদ্ধতিতে জমির এক কোণায় প্রথম রঃ স্থযোগ লইয়া বীজ বপন 
কর হয়। পর্যাপ্ত সার প্রয়োগ করিতে হয়। চারা অনাবৃষ্টি-সহিষুঃ হয়; 
কিন্তু বীজতলায় আগাছার উপদ্রব বেশী হয়। 

অধপুষ পদ্ধতিতে বীজতল! তৈয়ারি করিয়া বীজ বপন করা হয়। প্রধানতঃ 
সেচযুক্ত অঞ্চলে এ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। ইহার সুবিধা এই যে প্রয়োজন 
অনুসারে চারার বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়। যদি চারার বৃদ্ধি হাস করিবার 
প্রয়োজন হয় তবে জল সরররাহ বন্ধ কর! হয়। যদি চারার বুদ্ধি ত্বরান্থিত 
করিবার প্রয়োজন হয় তবে জলের সরবরাহ বৃদ্ধি কর! হয় এবং পর্যাপ্ত টজৈব ও 
রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা হয় । আর্দ্র পদ্ধতিতে তৈয়ারি চারা অপেক্ষা 
এ পদ্ধতিতে তৈয়ারি চারা অপেক্ষাকৃত অনাবৃষ্টি-সহিষণ বলিয়! মনে করা হয়। 

আর্দ্র পদ্ধতিতে (৮৪ নং চিত্র) বীজতলা! কাদা করিয়! ও কিছুদূর অস্তর 
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পশ্চিম বঙ্গে প্রধান কয়েকচি ফসল ১৮৭ 


মস্তর নালা রাঁধিয়! তৈয়ারি করা হয় এবং অস্কুরিত বীজ বপন করা হয়। বীজ- 
বপনের পরে জল নিষ্ষাঁশন করিয়া! দেওয়া হয়। কয়েকদিন পরে পুনরায় জল 
প্রয়েগ করা হয়। এক একর জমি রোপণ করিতে ৩০** বগ্ফুট পরিমাণ 
বীজতলা আবশ্ুক হয়। এজন্ত ৯ হইতে ১৮ কেজি বাজ লাগিতে পারে। 
তবে সযত্বে চারা তৈয়ারি করিলে এবং ঘন রোপণ ন1 করিলে ৯ কেজি বীজই 
যথেষ্ট। 

বীজতলায় বীজ বপনের ৪ হইতে ৬ সপ্তাহ মধ্যে চারা রোপণ করা উচিত। 
রোপনের জমিতে জানুয়ারী হইতে মার্চের বৃষ্টির সুযোগ লইয়া! যতবাঁর সম্ভব 
লাঙ্গল দেওয়া হয়| জুলাই-এর শেষভাগে কাঁদান করিয়া চারা রোপণ করা 
হয়। জমি কাঁদা অবস্থায় থাকার জন্ত চারা রে।পণ করিবার সুবিধা হয়। 
সাধারণতঃ ৯ ইঞ্চি অন্তর সারিতে ৯ ইঞ্চি পর পর ৪টি করিয়া চাঁর' 
রোপণ করা হয়। অতঃপর জমিতে যাহাতে পর্যাপ্ত পরিমাঁণে জল দীড়ায় 
তত্প্রতি দৃষ্টি রাখা হয় এবং ২-১ বার আগাছা অপসারণ করা হয়। 


আউশ-রোপণ পদ্ধতি 


আউশ রোপণ পদ্ধতি মোটামুটি আমনের মত। আউশ বপন অপেক্ষা 
রোপণের মুখ্য সুবিধা দুইটি £ (১) খরচ কম ও (২) ফলন বেশী হয়। সাধারণতঃ 
উ'চু ও মাঝারি জমি জুনের পুর্বেই তৈয়ারি করিয়া রাঁধা হয় যাহাতে জমি জল 
ধরিয়া রাখিতে পারে। শু পদ্ধতিতে চারা তৈয়ারি করা হয়। জুন-জুলাই 
এর প্রথম বৃষ্টির স্থযোগ লইয়া জমি কাদাঁন করিয়া চারা রোপণ করা হয় । 
সেচের জল থাকিলে জুনের প্রথমেও রোপণ করা চলে । 


বোরো 


পশ্চিমবঙ্গে খুব বেশী জমিতে বোরো ধানের চাঁষ হয় না; কিন্তু সেচযুক্ধ' 
অঞ্চলে ইহার প্রচুর সম্ভাবনা আছে। বোঁরো চাষে প্রধানতঃ রোপণ পদ্ধতি 
অনুসরণ করা হয়। ডিসেম্বর হইতে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে চারা রোপণ কর! হয় 
এবং মার্চ-মে মাসে ফসল সংগ্রহ করা হয়। যে সব জমিমার্চ মাসে শুকাইয়া 
যায় অথচ সেচের সুযোগ নাই সে সব জমিতে যত শীদ্র সম্ভব চারা রোপণ 
করিতে হয়। প্রায় সকল আউশের জাত বোরো হিসাবে চাষ. করা বায়। 


১৮৮ ভারতের কৃষি-্বাবস্থার পরিচয় 
সার প্রয়োগ 


জৈব ও রাসায়নিক সার প্রষ্নোগে ধানের ফলন বাড়ে। একর প্রতি দশ 
গাড়ী গোবর সার বা কম্পোস্ট প্রশ়োগ করিয়া উত্তম ফল পাওয়া গিয়াছে। 
জমিতে সবুজ সারের চাঁষ করিয়া বা অন্তত্র বধিত গাছের সবুজ অংশ (শাখা 
ও পাতা ) প্রক্নোগ করিয়াও সবুজ সার মাটিতে মিশাঁলো বায়। সবুজ সার, 
গোঁবর সার বা কম্পোষ্ট প্রয়োগ করিবার পরও নাইট্রোজেন ঘটিত সার প্রশ্নোগ 
করিলে সফল পাওয়া যায়| একর প্রতি ১০০ হইতে ২০০ পাউও 
আযামোনিয়ম সালফেট প্রন্মোগ করা উচিত। ফসফেট ঘটিত সার প্রয়োগেও 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুফল পাওয়া যায়। নাইট্রোজেন ও ফসফেট ঘটিত সার পৃথক 
ভাবে প্রয়োগ অপেক্ষা একত্র প্রষোগে ফলন বেশী হয়। কোন কোঁন অঞ্চলে 
পটাঁশ ঘটিত সার প্রয়োগেও ভাল ফল পাওয়া যায়। 

কেবল মাত্র মাটি পরীক্ষা করিয়া সার প্রয়োগে যথাযথ ফললাভ সম্ভব । 
মাটি পরীক্ষা করিয়া! যদি দেখা যায় যে মাটিতে নাইট্রোজেন খুবই কম (10% ) 
আছে, ফসফোরন মাঝারি (21012), পটাশিয়ুমও মাঝ|রি (0601509) তবে 
ধানে একর প্রতি ৪* পাউগ্ড বব, ২০ পাউও্ড 2505 ও ২ পাউও ঘ90 
প্রয়োগ করিবাঁর স্থপারিশ করা হয়। টব-এর অর্ধেক এবং সম্পূর্ণ 2205 
ও 20 রোপণের পূর্বে প্রয়োগ করিতে হইবে এবং বাকী অর্ধেক টব ফুল 
আসিবার পূর্বে প্রয্বোগ করিতে হুইবে। 


ফসল আহরণ 


ধান পাকিলে গাছ গোড়! হইতে কান্তের সাহায্যে কাটিয়া লওয়া হুয়। 
শু হইলে ধান গরুর পা দ্বারা মাড়াইয়া বা কাঠের উপর পিটাইয়! খড় হইতে 
পৃথক করা হয়। যস্ত্রের সাহায্যেও ধান মাড়াই করা যায়। পশ্চিমবঙ্গে 
আমন ধানের গড় ফলন একর প্রতি ২*-২৫ মণ। অনেক ক্ষেত্রে একর প্রতি 
৪০-৪৫ মধ ফলনও পাওয়া যায়। রোপণ পদ্ধতিতে আউশেও একর প্রতি 
৪০ ম্খ ফলন পাওয়া যায় । গড় ফলন ১৮-২* মগ। বোরো ধানের গড় 
ফলন আমনের প্রায় সমান। ধান সাধারণতঃ খড় ও কাদা দ্বার তৈ্নারি 
অস্থায়ী গোলায় সংরক্ষিত হয় | (৮৫ নং চিত্র) 
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১৯৩ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 


জাপানী প্রথা 


জাপানী প্রথায় ধান চাষ পদ্ধতিকে সার! ভারতে জনপ্রিয় করিয়া তুলিবার 
প্রচেষ্টা চলিতেছে । এই পদ্ধতিতে অধিক ফলনের জন্ত সকল প্রকার উন্নত 
প্রথা তথা চারা তেঞ়ারি হইতে ফসল আহরণ পর্যস্ত একত্র প্রয়োগের সুপারিশ 
করা হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গে সম্প্রতি এই পদ্ধতিকে উন্নত প্রথায় ধান চাষ 
বলিয়া অভিহিত করা হইতেছে। এ প্রথার প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ হইল £ 

(১) সবুজ সারের চাঁষ অথবা একর প্রতি দশ গাড়ী গোবর সার 
বা কম্পোষ্ট প্রয়োগ ; 

(২) পর্যাপ্ত পরিমাণ জৈব ও রাপায়নিক সার প্রযুক্ত বীজতলায় চারা 
তৈয়ারি ; 

(৩) উচ্চ ফলন ক্ষমতা সম্পন্ন পুষ্ট, ভারী ও অস্কুরোদগমক্ষম বীজ স্বস্ন 
হারে ব্যবহার ; 

(8) সারিতে রোপণ ; 

(৫) হস্ত-চালিত নিড়ানি যন্ত্রের সাহায্যে পরিচর্যা ৮৬নং চিত্র) 

(৬) ধানের ফুল আসিবার পূর্বে থাযথ মাত্রায় নাইট্রোজেনঘটিত সার 
ছড়হিকা প্রয়োগ । 

যতটা সম্ভব জমি এই পদ্ধতির আওতায় আনিবাঁর জন্ত প্রতি বৎসর সার! 
ভারতে বিশেষ প্রচেষ্টা চলে 


পাট 


€(০০+০%091%3 6229%12/69 250 ০00701%9 ০012075%/9 ) 


পাট তন্তকে অনেক সময় “সোনালী তন্ত' নামে অভিহিত কর! হয়; কারণ 
উত্ত্ষ্ট পাটের রঙ সোনালী । আবার ইহা রপ্তানি করিয়া ভারত যথেষ্ট বিদেশী 
মুদ্রা অর্জন করে বলিয়াও ইহাকে সোনাপী বিশেষণে ভূষিত করা হয়। কাচা 
পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানির ফলে বেশ কয়েক কোটি বিদেশী মুদ্রা আয় হয়। 

ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পাঁটের চাষ ভারত ও পাকিস্তানে সীমাবন্ধ। ভারতে 
আসাম, বিহ্বার, উড়িজ্তা, ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গে পাটের চাষ হয়। সম্প্রতি 
উত্তর প্রদেশেও পাট চাষের প্রচলন হইয়াছে । পশ্চিমবঙ্গে প্রান ১১ লক্ষ 
একর জমিতে পাটের চাষ হয়। 
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জমিতে উচ্চহারে সার প্রয়োগ কর! হয় এবং 


জাপানী প্রখার ধান চ।যে ধান সারিতে রেপণ কর! হুন্ন | 


চি নং ৮৬। 


বাসে প্রদথশিত নিড়ান বস্ত্রের সাহায্যে পরিচর্যা! কর! হয় । 


[০ 27 ৩১০ মঞএলঢত মহাশয়ের পুস্তক হইতে পু্রক্ষিত ] 


১৯২ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 
জলবায়ু 

পাটের জন্ত উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু দরকার এবং সমুদ্র-সমত| হইতে ২** ফুট: 
পর্যস্ত উচ্চ ভূমিতে জন্মায়। পাঁট চাষের অধিকাংশ জমি সমুক্র-দমতায় 
অবস্থিত। যে সকল অঞ্চলে পাটের চাষ হয়, সে সকল অঞ্চলে বাধিক 
€* হইতে ৭০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয় এবং বেশীর ভাগ বৃষ্টি মার্চ হইতে নভেম্বরে 
সংগঠিত হয়। পাঠ চাষের সময় তাঁপমাত্রা সাধারণতঃ ৮৩” ফা.-এর অধিক 
থাকে এবং শীতকালে ৬৮ হইতে ৭৫৭ ফা পর্যন্ত থাকে । পাট নদী প্লাবন সহ- 
করিতে পারে। 


মাটি 


গভীর, উধর, ও পলি মাটিতে পাটের চাঁষ হয। অবশ্ঠ শিলাকীর্ণ ও 
ও ল্যাটেরাইট মাটি ছাড়া যে কোন প্রকার মোটামুটি ভাল মাটিতে পাঁটের চাষ 
করা চলে। কোঁন কোন জাঁত লবণাক্ত মাঁটিতেও জন্মানো যায় । 


জাত 


পাট দুই শ্রেণীর £$ (ক) তিতা পটি (001070%9 ০23/1217$ ) ও 
(খ) মিঠা! পাঠ (00107%07%3 01840723 )। তিতা পাঁটের জমির পরিমাণ 
মিঠা পাঠ অপেক্ষা বেশী, কারণ তিতা পট বিভিন্ন অবস্থা পা করিতে পারে 
ও ইহার ফলন বেশী। কিন্তু মিঠা পাটের তন্ত অপেক্ষাকৃত উৎকষ্ট | পশ্চিম 
বঙ্গে চাষের জন্ত উপযোগী বিভিন্ন জাত-তিতাপাঁট £ ডি ১৫৪, জে-আর-সি 
২১২, জে-আর-সি ৩২১। মিঠা পাট £ জে-আর-ও ৬৩২, জে-আর-ও 
৭৫৩। পশ্চিমবঙ্গে তিতা পাট অপেক্ষা মিঠা পাঁটের জমির পরিমাণ বেশী । 


জত্য পর্যায় 


একই জমিতে বৎসরের পর বৎসর পাঁটের চাষ করা উচিত নয় ফে 
সকল জমি প্লাবিত হুয় না তাহাতে পাটের সহিত শশ্যপর্যয় অনুসারে ধান, 


পশ্চিম বঙ্গে প্রধান কয়েকটি ফসল ১৯৩ 


গম, যই, যব, আলু, তামাঁক বা! ডাল শশ্যের চাঁষ করা যায়। যে সকল নীচু 
জমি প্লীবিত হুইয়া যায় তাঁছাঁতে পাটের সহিত পর্যায়ক্রমে কেবল ধানের চাষ 
করা যায়। 


পরিচর্য! 


যে সকল জমি প্লাবিত হয় সর্প্রথমে সে সকল জমি তৈয়ারি করিয়া বীজ 
বপন করিতে হুইবে। প্রাক-মৌন্ুমী বৃষ্টির সুযোগ লইয়া সোজা ও আড়া- 
আঁড়িভাবে বেশ কয়েকবার লাঙ্গল চাঁলাইয়া জমি তৈয়ারি করিতে হয়। মাটি 
উত্তমরূপে গুড়া করিতে হয় এবং আগাছা সংগ্রহ করিয়! পুড়াইয়া ফেলা! উচিত। 
জমি তৈয়ারির সময় পলি, নদীর কাঁদা বা ৭৫ হুইতে ১০৭ মণ গোবর সার বা 
কম্পোস্ট মাটির সহিত মিশাইয়। দিতে হুয় | মার্চ হইতে জুন পর্যস্ত বীজবপন 
করা চলে। ছড়াইয়া বা যন্ত্রের সাহায্যে ৯ ইঞ্চি পর পর সারিতে বীজ বপন 
কর] হয়। একর প্রতি ৯ হইতে ১০ পাউও্ড বীজ লাগে। যন্ত্রে বপন করিলে 
বীজের হার কম লাঁগে। ছড়াইয়া বপন করিলে পরে নিড়েন দেওয়ারি সময় 
গাছের সংখ্যা হাঁস করা হয়। সাধারণতঃ ১ সপ্তাহ অস্তর নিড়েন দেওয়] হয়। 
লাইনে বপন করিলে চাকা! বিদা যন্ত্র (71361 1)09 ) ব্যবহার করা যায় 
এবং তাহাতে শ্রমিক ব্যস অনেক হ্থাঁপ পায়। গাছের দূরত্ব ৯ ইঞ্চি পর পর 
সারিতে ৪ ইঞ্চি হওয়া! বাঞ্চনায় | চারি হইতে সাড়ে চাঁরি মাঁসে ফসল কাটিবাঁর 
সময় হয় । মার্চে বপন কর! ফসল জুলাই মাসে কাটা হয় এবং পরে বপন করা 
ফসল কাঁটা অক্টোবর পর্যস্ত চলে । 

ফসল কাটার সময়ের উপর তন্তর উৎকর্ষ নির্ভর করে। এজন্য আঁংশিক- 
ভাবে ফল ধরিবাঁর পর পাট কাঁটার উত্তম সময় | কাস্তের সাহায্যে একেবারে 
গোড়ায় পাট কাটা হয়। যেখানে অনেক জল জমিয়া যায় মানুষ ডুব দিয়া 
পাট কাটে। কোন কোন অঞ্চলে পাট উপড়াইয়াঁও তোলা হয়| 

পাটের ফলন বাঁড়াইতে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা প্রম্নোজন। একর 
প্রতি ৬০ পাউগড মিউরিএট অব পটাঁশ, ১২৫ পাউগ্ড সুপার ফসফেট ও ৩০ 
পাঁউও্ড আমোঁনিয়ম সালফেট জমি তৈয়ারির সময় প্রয়োগে উত্তম ফলন পাওয়া 
ঘায়। বপনের ৫-৬ সপ্তাহ পরে ৯* পাউও আযমোনিয়ম সালফেট ছড়াইয়া 
প্রয়োগ করিতে হয়। 


১৩ 


১৯৪ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 


তন্ত সংয্রহ 


তন্ত সংগ্রহকে চারিটি প্রক্রিম্নায় বিভক্ত করা যার £ পাট পচানো, আশ 
ছাড়ানো, আশ ধোঁওয়া ও শুকানো । পাট কাটিগনা পাতা ঝরিয়! যাওয়ার 
জন্ত ২-৪ দিন জমিতে রাখিয়া দেওয়া হয়। পরে ছোট ছোট আটি (৮-৯ ইঞ্চি 
ব্যাস বিশিষ্ট) করিয়া! নদী, খাল বা৷ পুকুরে ডুবাইয়া রাখা হয়। জাটিগুলির 
খড় তালপাতা৷ ইত্যাদি ছড়াইয়া কাঠের গুড়ি, পাঁথর, কলাগাছ প্রস্ৃতি 
চাঁপাইন্লা পাঁট জলে ডুবানো হয়। পাট পচানোর জন্য আোতবান জল অপেক্ষ 
স্থির জল অপেক্ষাকৃত শ্রের়। পাটের রঙউ ও পরিচ্ছন্নতা পচাইবার জলের 
উপর নিভ'র করে। উষ্ণ আবহাওয়ায় ১* দিনে এবং ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় 
২৫ দিনে পচন সম্পূর্ণ হয় | 

অতঃপর সবত্বে. আঁশ ছাড়াঁইতে হইবে । কোমর জলে ফীাড়াইয়া পাঁটের 
গোঁড়ার দিকে একটি কাঠের হাঁতুড়ির সাহায্যে পিটাইয়া আশ আলগা করিতে 
হুয় এবং টানিয়া ও ঝাঁকাইয়া আশ কাটি হইতে পৃথক কর! হয়। পাট জলে 
উত্তমরূপে ধুইয়া বাশের দীড়ে ২-৩ দিন শুকানো হয়। সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক 
হইবার পর গাঁইট বাঁধিয়া বাজারে পাঠানে হয় । 


(:9951270%%% 21/86108/1 ) 


আলু একটি উৎকৃষ্ট সবজি এবং ইহার ফলনও যথেষ্ট । ইহা! স্টার্চে সমৃদ্ধ । 
পশ্চিমবঙ্গে একরপ্রতি গড় ফলন ১২০ হইতে ১৫৯ মণ | 


পরিচর্যা 


বারংবার লাঙ্গল ও মই চালাইয় প্রায় ৮ ইঞ্চি গভীর করিয়া মাটি উত্তমরূপে 
তৈয়ারি করিতে হয়। মাটি ঝুরবুরে হওয়া বাঞ্ছনীয় । জমি তৈয়ারি করিবার 
সময় একর প্রতি ১* গাড়ী গোবর সার ব কম্পোস্ট মাটির সহিত মিশাইয়া 
দেওয়া আবশ্যক | 

আলু বপণ পদ্ধতি অঞ্চল-বিশেষে বিভিন্ন প্রকার। যে সকল অঞ্চলে 


পশ্চিম বঙ্গে প্রধান কয়েকটি ফসল ১৯৫ 


বৃষ্টির জলের উপর নির্ভর করিয়া আলু চাষ কর! হয়, সে সকল অঞ্চলে দেশী 
লাজল দ্বারা নাল! কাটিয়া আলু বপন করা হয়। অতঃপর মই চাঁলাইয়া বীজ 
আলু মাটি দ্বারা আবৃত কবা হয়। নদী উপত্যকা অঞ্চলে নালার মধ্যে সার 
প্রয়োগ করিয়া আলু বপন করা হয়। পশ্চিমবঙ্গে শেষোক্ত পদ্ধতি অন্থুসরণ 
করা হয়। বীজের দুরত্ব নাঁলার মধ্যে ৮-৯ ইঞ্চি এবং এক নাল! হইতে অপর 
নালার দুরত্ব ১৮ ইঞ্চি হওয়] উচিত। একর প্রতি ১০০* হইতে ১৫০* পাউও 
বীজ আলু লাঁগে। বপনের সময়ও অঞ্চল বিশেষে পৃথক হয় (৮৭ নং চিত্র)। 
পশ্চিমবঙ্গে সমতলভূমিতে সাধারণতঃ অক্টোবির নভেম্বরে আলু বপন করা হয়। 

আগাছা দমন, গাঁছের গোড়ায় মাটি তুলিয়া দেওয়া ও সাঁর প্রয়োগ পরবর্তাঁ 
পরিচর্যার অস্তভূক্ত। বৃষ্টির উপর নিভর করিয়া যে সকল অঞ্চলে চাষ হয়, 
সাধারণতঃ বলদটানা যন্ত্রপাতির সাহায্যে পরিচর্য1! করা হয়। সেচযুক্ত অঞ্চলে 
হম্তচালিত নিড়ানি যন্ত্রের সাহায্যে আগাছা দমন করা হয়। একর প্রতি 
৪০০ পাউণ্ড আযামোঁনিয়ন সালফেট, ৪** পাউও সুপার ফসফেট ও ২০০ 
পাঁউও্ড মিউরিয়েট অব পটাঁশ প্রয়োগে উত্তম সাড়া! পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গে 
আলুর জন্ত স্থযম মিশ্র সার পাওয়া যায়। অনেক প্রগতিশীল কষক এই মিশ্র সার. 
একর প্রতি ২০ হইতে ২৫ মণ পর্যন্ত প্রয়োগ করিয়া থাঁকে। এই সার দুইবাঁরে 
প্রয়োগ করা উচিত। বীজ বপনের পূর্বে এবং আর একবার মাটি তুলিয়া 
দেওয়ার পূর্বে প্রয়োগ করা উচিত। 

আলুতে সেচ প্রয়োগে যথেষ্ট যত্ব লওয়া উচিত। মাঁটিতে আর্দ্রতা থাকিলে 
'অস্কুরোঁদগমের পুর্বে সেচ প্রয়োগের প্রয়োজন নাই। অন্যথা বপনের অব্যবহিত 
পধ়ে একবার এবং চার-পাঁচ দিন পরে আর একবার পেচ প্রয়োগ করিতে 
হুইবে। তৃতীয় সেচ অঙ্কুরোদিগমের পরে প্রয়োগ করিতে হুইবে এবং বৃষ্টি ন! 
হইলে অতঃপর ৮-১* দিন অস্তর অন্তর নিয়মিত সেচ প্রয়োগ করা দরকার | 


জাত 

পশ্চিমবঙ্গে অল্প কয়েকটি জাতের চাষ হয়। আবহাঁওয়! ও মৃত্ভিকার উপর 
জাত নির্ধাচন নির্ভর করে। পশ্চিমবঙ্গে সাঁধারশত লাল গোঁল, ম্যাগনাঁম 
বোনাম, আপ-টু-ডেট ও রয়ল কিডনি জাতের চাষ হয়| লাল গোল জাতে 
স্ডাইরাস রোগের প্রাছভর্খব বেশী হওয়ায় সম্প্রতি এ জাতের চাষ সুপারিশ 





চিত্র নং ৮৭। আলু । 


উপরে £ শাখ| | নীচে ঘামে £ বীজনহ ফল । ভননের জন্য বীজ ব্যবহার কর] হয় না। 
নীচে ডাইনে £ স্বীঙকন্দ। অঙ্গজ জননে ও থাছা হিসাবে ব্যবহার কর! হয়। 
 ৬মপগাম 50৫ 1/604৮0 মহশিয়ছয়ের পৃশ্তক হইতে পুনরক্ষিত ] 


পশ্চিম বঙ্গে প্রধান কয়েকটি ফদল ১৯৭ 


করা হয় না। আলুর রোগমুক্ত হুস্থ বীজ বপন করা উচিত। এজন্ত 
গভর্নমেন্ট কতৃক নির্দিষ্ট বীজেরই চাঁষ করা! বাছনীয় | 


টোম্যাটে। 


(1700%61910%7 630%167///71) 


টোম্যাটো খুবই পুষ্টিকর। ইহা ভিটামিন এ, বি ও সি-তে সমৃদ্ধ এবং 
কাচা ও পাকা উভয় অবস্থায়ই খাওয়া যায়। অনেক অঞ্চলে ইহাকে বিলাতি 
বেগুন বলা হয়। 


পরিচর্য। 


৭-৮ ইঞ্চি গভীর করিয়া বারংবার লাল চালাইয়া টোম্যাটোর জন্য জমি 
তৈয়ারি করিতে হয়। প্রায় ১০-২০ গাঁড়ী গোবর সার বা কম্পোস্ট একর 
প্রতি ছড়াইয়া জমি তৈয়ারির সময় মাটির সহিত মিশাইয়া! দিতে হয়| রোপণের 
প্রায় ৪ হইতে ৬ সপ্তাহ পুর্বে উ*চু বীজতলায় বীজ বপন করা হয়। এক একর 
জমির জন্য চাঁরা তৈয়ারি করিতে ১২ হইতে ১৬ আউন্স বীজ লাগিবে। 
চার তৈয়ারির জন্ত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে বীজ বপন করা হয়| 
উত্তর ভারতের পার্বত্য অঞ্চলে মার্চ হইতে মে মাস হুইল বীজ বপনের যথাবথ 
সময়। উত্তর ভারতের সমতল ভূমিতে জুন হইতে নভেম্বরে বীজ বপন করা 
যায়। দক্ষিণ ভারতে সারা বৎসর টোম্যাটোর চাষ করা যাঁয়। অবস্থ জুন 
ও জুলাই মাঁসই সবচাইতে উপযোগী । | 

জমিতে রোপণ করিবার পূর্বে মই চালাইয়! জমি পমতল করিতে হইবে 
এবং উভয় দিকে ৩ ফুট দুরে দুরে রোপণের জন্ত লাইন টানিতে হুইবে এবং 
যখন মেঘল! থাকে বা অল্প অল্প বৃষ্টি হইতেছে এরূপ সময় রোপণ করা বাঞ্ছনীয়। 
সেচযুক্ত অঞ্চলে ৩ ফুট অন্তর অন্তর নালা (£0:0579 ) ও ভেলী (11868 ) 
'তৈগ্ভারি করিতে হয় এবং ভেলীর গাত্রদেশে মাঝামাঝি স্থানে চারা রোপণ করা 
হয়। বেলে মাটিতে রোপণ স্থানে চারা রোপণের পুর্বে গোবর সার বা 
কম্পোস্ট প্রয়োগ খুবই ফলপ্রদ। মাটি আলগ! করা, আগাছা দমন ও গাঁছের 


১৯৮. ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 


সারিতে মাটি তুলিয়! দেওয়া পরবর্তাঁ পরিচর্যার অন্ততূক্ত। একর প্রতি 
২** পাঁউণ্ড আামোনিয়ম সালফেট ছুইবারে ছড়াইয়া বা গাছের গোড়াক 
প্রয়োগ কর! উচিত। প্রথমবার চার রোপণের এক মাস পরে এবং দ্বিতীয়বার 
মাটি ভুলিয়া দেওয়ার পূর্বে তাহা প্রয্োগ করিতে হয়। 


জাত 


টোম্যাটোর জাতগুলি অধিকাংশ বিদেশীয় ; অবশ্ত অনেক রাজ্যে 
সকল জাত উন্নয়নের প্রচেষ্টা চলিতেছে । বনি বেস্ট (80019 739: ), বেষ্ট 
অফ অল (865 ০ 211), বৃহৎ লাল (12165 [২6), মারগোব 
(718181096 ), পণ্ডেরোসা (60107021059 ) ও অক্্থার্ট (01729) 
হইল কয়েকটি উত্কষ্ট জাতের নাম। 


সংক্ষিগুসার 


ধানি অর্ধজলজ (962011-808910 ) হইলেও আর আবহাওয়ায় বৃষ্টির 
জলেও ইহাঁর চাঁষ করা যায়। প্রবাহমান জলে ইহার বৃদ্ধি ভাল হয়। ধাঁন 
চাষের দুইটি প্রধান খতু হইল এপ্রিল-মে হুইতে জুলাই-আগস্ট ও 
জুন-জুলাই হইতে নভেম্বর-ডিসেম্বর। কখনও কখনও নভেম্বর-ডিসেম্বর 
হইতে মার্৮-এপ্রিলেও বোরো! ধানের চাষ করা হয়। রোপণ ও বপন এ ছুই 
পদ্ধতিতে ধানের চাঁষ হয়। বপন অপেক্ষা রোপণে ফলন অধিক হয় আবার 
বপনের মধ্যে বীজ ছড়ানে! অপেক্ষা সারিতে বপনে ফলন অপেক্ষারৃতভাবে 
বেশী হয়। সাম্প্রতিক কালে ধানে রাসায়নিক সার প্রয়োগ যথেষ্ট প্রসার 
লাভ করিয়াছে। পূর্বে কেবলমাত্র গোবর সার প্রয়োগ করা হইত। সম্প্রতি 
সবুজ সারের চাষও অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। নাইট্রোজেন ঘটিত সার ছাড়াও 
ফসফেট ও পটাশঘটিত সার প্রয়োগেও ধানে উপকার পাওয়! যায়। সার 
সম্পর্কে ষথাষথ সুপারিশ করিবার পুর্বে অবস্ঠই মৃত্তিকা পরীক্ষা করা! উচিত । 
জাপানী প্রথায় ধানের চাঁষকে জনপ্রিয় করিবার উদ্দোশ্ে প্রতি ০০৪৮ 
অভিযান চালালো হয়| ধাঁনের বহু জাত আছে। 


পশ্চিম বঙ্গে প্রধান কয়েকটি ফসল ১৯৯ 

প্রচুর বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে পাটের চাষ হুয়। বীজ বপনের পুর্বে জমি 
উত্তমরূপে তৈয়ারি করিয়া জৈব সার প্রয়োগ করা হয়। স্থির জলে পচাইয়া 
আশ সংগ্রহ করা হয়। একর প্রতি ১২** হইতে ১৬, পাঁউণ পর্যন্ত আশ 
উৎপন্ন হয়। 

আলুর ফলন খুব ৰেশী। মাটিখুব ঝুরে! করিয়া উত্তমরূপে সার প্রয়োগ 
করিয়া! আলু চাঁষ করা হয়। একর প্রতি ১০* হইতে ১৫* মণ ফলন হয়| 

টোম্যাটো একটি পুষ্টিকর সবজি। ৩ ফুট অন্তর অন্তর সারিতে ৩ ফুট 
দুরে দূরে চাঁরা রোপণ করিতে হয়। একর প্রতি ২০* পাউগও্ আমোনিয়ম 
সালফেট প্রয্নোগে উত্তম ফল পাওয়া যায়। 


প্রশ্ঠ 


(১) ধানের চাষ পদ্ধতি কোন্‌ কোন কারণের উপর নির্ভর করে? 

(২) জাপানী প্রথায় ধান চাষ কি? তোমাদের অঞ্চলের চাষ পদ্ধতি হইতে ইহার 
পার্থকা কি? 

(৩) তোমাদের তঞ্চলে ধানে কিকি রাসায়নিক সার ব্যবহার কর! হয়? ইহাদের কি ভাবে 
প্রয়োগ কযা হয়? 

(8) কি প্রকার মাটিতে পাটের চাষ করা হয়! 

(৫) পাটের গ্জাশ কি ভাবে ছাড়ানো হয়? 

(৩) জালু চাষে কথন সেচ প্রয়োগ করিতে হয়? 

(৭) টোম্যাটো চাষের বৈশিষ্ট্য কি? 
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একাদশ অধ্যায় 


গৃহপালিত পশুর গুরুত্ব ও কয়েকটি প্রজাতির বিবরদ 


গরু ও মহিষ ঘাঁস খায় এবং ইহাদের বলা হয় রৌমস্থনকাঁরী পণ্ড | বহৃকাঁল 
পূর্বে মধ্য এশিয়া বা আফ্রিকা ইহাদের উৎপত্তি স্থল বলিয়া মনে করা হয়। 
আমাদের আর্য পূর্বপুরুষগণ তাহাদের সঙ্গে ইহাদের ভারতে লইয়া আসেন। 

ভারত, মালয়, ফিলিপাইন ও আফ্রিকায় যে মহিষ দেখা যায় ইউরোপ, 
আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ায় তাহাদের পাওয়া যায় না। ভারতের গরুও 
ইউরোপীয় গরু হইতে পৃথক। ভারতের গরুর একটি বেশ বড় বকুদ থাকে, 
ইহাদের গলকম্বল বেশ ঝড় হয় এবং গলার স্বরেরও পার্থক্য আছে। 
আমেরিকার মহিষগুলি আসলে বাইসন (81507)। 

গরু, মহিষ ও বাঁইসন সকলেই বৃহৎ রোমস্থনক রী পণ্ড; সাধারণতঃ স্ত্রী ও 
পুরুষ উভয় পণ্ুর শিং থাকে। ইহাদের মুখ চওড়া, আর ও অনাবৃত? 
নাসারন্ধ পার্খবর্তী, ককুদ ও গলকন্বল বৃহৎ এবং পুচ্ছ সহ একটি লদ্বা লেজ 
থাকে। ইউরোপে ভারতীয় ককুদ বিশিষ্ট গো জাতিকে 'জেবু (2৫১০) 
নামে অভিহিত করা হয়। গরুর শিউ চোষার স্তায় ; মহিযে ইহা চ্যাপ্টা এবং 
্রস্থচ্ছেদে ব্রিকোঁণাঁকার | রোমস্থনকারী পণ্ড চিবাইয়া খায় এবং ইহাদের 
উপরের চোয়ালে কোন দীত থাঁকে না; পরিবর্তে শক্ত গদির মত একটি 
অংশ থাকে (৮৮নং চিত্র )। 

পুরাকালে গোঁ-মহ্ষাদি সভ্যতার একটি অঙ্গ ছিল। গৃহপালিত পঞ্তর 
সংখ্যায় মানুষের সম্পদের বিচার করা হইত। গরু মানুষের মধ্যে লেনদেনের 
মাধ্যম ছিল; এখনও কোন কোন উপজাতিতে এরূপ প্রচলন দৃষ্ট হয়। 
প্রাচীন গ্রীসে ধাতব মুদ্রা প্রচলনের পর গরু যে পূর্বে লেনদেনের মাধ্যম 
ছিল তাহা ম্মরণ রাধিবার জন্ত মুদ্রার উপরে গরুর ছাপ অঙ্কন করিয়া দেওয়া 


হ্য়। 
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ইউ 


গৃহপালিত পশুর কয়েকটি প্রজাতিয় বিবরণ ২০৬ 
ভারতের গরু ও মহিষের প্রধাঁন প্রজাঁতিসমূহ হুইল ; 
গরু ক 

দুঞ্জবতী প্রজাতি । মষ্টগোমারি (শাহীওয়াল ); সীঁ্ধ, গির। 

কর্মঠ প্রঙ্জাতি। হারিক়্ানা-হিসার ; ধন্নী ; ভাঙ্গনারি ; দজল ; কচ্ছি 7 
নাগাউরি ; অমৃতমহূল ; খিলারী ; কৃষ্ণা ভ্যালী। 

উভয় উদ্দেশ্যাসাধক গুজাতি। থাঁরপার্কার ; কাংক্রেজ ; হরিয়ানা ঈ 
নেলোর (ওঙ্গোল)$ দিওনি। 


মহিষ 
মুরা (দিল্লী); জাফরাবাদি ? স্ুরাটি ; নীলি-রবি ; নাগপুরী। 


ভারতে গৃহপালিত পশুর গুরুত্ব: 

ভারত একটি কাষপ্রধান দেশ। দেশের শতকর! প্রায় ৮* জন লোঁক 
তাহাদের জীবিকার জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে কৃষির উপর নিভ'রশীল। 
গো-মহিষাদি আমাদের কৃষির মেরুদণ্ড স্বরূপ | ভারতে কৃষি, বলদ ও গাভীর: 
উপর এতই নিভপ্রণীল যে খামারের কোন কাঁজ ইহাঁদের ব্যতিরেকে হওয়ার" 
নয়। মালপত্র পরিবহণ ও কর্ষণের জন্য গরু ও মহিষ অপরিহার্য । ভারতের . 
কোটি কোটি অধিবাসীর সর্ধোতকষ্ট প্রাকৃতিক খাগ্ ছুপ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য গরু 
ও মহিষ গাভী সরবরাহ করে| স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতবাসী 
গোঁজাতির উপকারিতা উপলব্ধি করিয়াছিল। “ষাঁড় পৃথিবীকে পালন করে” 
এই প্রবচনের ভিতর দিয়া একটি অতি গুরুতর সত্য প্রকাশ পাইয়াছে। 
গাভীর গুরুত্বও কম নয় ;কারণ ইহা ছৃপ্ধ, ষড় ও বলদ উৎপাদন করে। 
আধুনিক কৃষিতে যন্ত্রপাতির গুরুত্ব যতই হউক না কেন, আমাদের জাতীয় 
অর্থনীতি ও সমৃদ্ধিতে আগামী আরও বহু বৎসর ধরিয়া গোঁজাতি গুরুত্বপূর্ণ 
স্থান অধিকার করিয়া! থাঁকিবে। 

ভারতে গোজাতির তিনটি শ্রেণী দেখা যায় £ ককুদ বিশিষ্ট গরু বা জেবু, 
মহিষ ও চমরী গরু (581)। প্রথম শ্রেণী সমতল ও অত্যন্প উচ্চ অঞ্চলে 
দেখা যায়। কিন্তু চমরী গরু কেবল অতি শীতপ্রধান উচ্চভূমিতে দেখা যায়। 

সাম্প্রতিক ( ১৯৫৬ ) গৃহপালিত পণ্ড গণনায় দেখা যায় ভারতে মোট 
২০ কোটি ৩৬ লক্ষ গরু ও মছিষি আছে? তন্মধ্যে ৪ কোটি ৪৯ লক্ষ হইল: 


২০৪ , ভারতের কৃষি-্যাবস্থার পরিচয় 


মহিষ ও. ১৫ কোটি ৮৭ লক্ষ হুইল গরু। 'এই সংখ্যা পৃথিবীর মোট গো- 
মহিষের সংখ্যার এক ভৃতায়াংশ | পৃথিবীর ষে কোন দেশ অপেক্ষা ভারতে 
গরু ও মহিষ বেশী আছে, কিন্ত আমাদের এই গো-সম্পদ উন্নত নয়। ফলে 
ইহাদের নিকট হইতে আশানুরূপ উৎপাদন পাওয়া যায় না। ইছা সর্ব- 
জনবিদিত যে আমাদের গো-সম্পদ ক্রম-অবনতির পথে চলিয়াছে। পাশ্চাত্য 
দেশনমুছের গো-মহিষাদি অপেক্ষা ইহারা আকারে ছোট এবং দুধ কম দেয়। 
কোন কোন পাশ্চাত্য দেশে একটি উত্তম গাভী হইতে দৈনিক ৮* পাউগ্ড পর্যস্ত 
দুধ পাওয়া যায়। আমাদের ছুগপ্ধবত্তী গাঁভীর শতকরা ৯৪ ভাঁগেরও অধিক 
দিনে দুই পাউণ্ডের কম দুধ দেয়; ১ জোড়া বলদ মাত্র ১* একর জমি 
চাষ করিতে পারে। উৎ্রুষ্ট পণুথাগ্বের অভাব, অপরিকল্পিত জনন, চারণ 
ভূমির অভাব, উত্ষ্ট ষাঁড়ের অভাব ও রোগ দমনের সুপরিকল্পিত ব্যবস্থার 
অভাব আঁমাদের দেশের গো-সম্পদের নিকৃষ্টতাঁর কারণ। যদিও আমাদের 
দেশের গো-মহিষাঁদি আশানুরূপ উত্পাঁদনে সক্ষম, যথাযথ খাদ্য ও বাঁসস্থানের 
অভাবে তাহ! সম্ভব হয় না| 


যেখানে দৈ'নক মাথাপিছু দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য খাওয়ার পরিমাণ কানাডায় 
৫৭ আউন্স, নিউজিল্যাণ্ডে ৫৬ আউন্স, সুইজারল্যাণ্ডে ৪৯ আউল, 
অস্ট্রেলিয়ায় ৪৫ আউন্স, গ্রেট ব্রিটেনে ৪১ আউল, যুক্তরাষ্ট্রে ৩ আউল্গ, 
সেখানে ভারতে মাত্র ৫ আউন্স খাওয়া! হয়। একজন ব্যক্তির ছুপ্ধ ও 
দু্ধজাত দ্রব্যের দৈনিক ন্যুনতম চাহিদা হইল ১৫ আউজ্স ; কিন্তু ৪, আউন্স 
খাইতে পারিলে ভাল। 

গো-মহিযাদির কোন উন্নয়ন দ্রুত সম্ভব নয় এবং ইহাতে যথেষ্ট সময় 
লাগে। কিন্তু ভারতের গো-উন্নয়ন প্রচেষ্টা মোটেই সম্তোষজনক নয়। 
ইহার গতি এতই ক্লথ যে যেটুকু উন্নতি হইয়াছে তাহাঁও চোখে পড়ে না। 
গোঁ-মহ্যাঁদির শতকর! ২০ হইতে ৩* ভাগ বংশপরিচয়হীন ও জীর্ণ, পালনের 
অনুপযুক্ত এবং লোকসানজনক। ইহাদের মাধ্যমে দেশের সম্পদের অপচয় 
হইতেছে । দেশে যে পরিমাণ ঘাঁস ও দানা জাতীয় পগুধাস্ত পাওয়া 
যায় তাহা দেশের অধেকিসংখ্যক পণ্ডর পক্ষেও পর্যাঞ্চ নয় | পালনের 
অনুপযোগী পণুগুলি যে খাগ্ খায় তাহা পাঁলনোপযোগী পণ্তর খাঁওযন! উচিত। 
মোঁট ফল হুইল এই যে আমাদের গাভী, ষাড় ও বলদ অধতভুক্ত থাকে, ফলে 
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অপুষিতে ভূগে। পর্যাপ্ত পরিমাঁণে খাছ না পাওয়ার ফলে পশুদের বৃদ্ধির 
গতি ঈথ হইদ্বা পড়ে, অন্তান্ত দেশের পণ্ড অপেক্ষা পরে বয়ংপ্রাপ্ত হয়, দুইবার 
প্রসবের মধ্যবর্তী সময় অপেক্ষ।কত দীর্ঘ হয় এবং সহজেই রোগাক্কাস্ত 
হইয়া পড়ে। 

গো-মহিষাদির অধিকাংশ মালিক আধুনিক প্রথায় জনন, খাওয়ানো, 
বত্ব ও পরিচর্যায় ওয়াকিবহাল নয়, ফলে অধত্তুক্ত গো-মহিষকে অস্বাস্থ্যকর 
পরিবেশে রাখা হয়। এজন্য আমাদের দেশের গো-মহ্ষ সর্বপময় অশক্ত 
ও দুর্বল অবস্থায় থাকে । 

গৃহপালিত পণ্ড হইতে সর্বোচ্চ উৎপাদন লাভ করিতে হইলে, আধুনিক 
বিজ্ঞানসম্মত ও অভিজ্ঞত|শন্ধ উপায়ে রোগ নিবাঁরণ করিয়া স্বাস্থ্যকর পরিবেশে 
রাখিতে হইবে এবং পর্যাপ্ত থাস্য দিয়! সুস্থ ও সবল করিয়া তুলিতে হইবে। 

দুইটি প্রধান বিষয় ন্মরণ রাখিতে হুইবে £ 

(১) নিয়মিত বত্ব ও পরিচর্যা করিতে অপারগ হইলে এবং পণ্ড সম্পর্কে 
আগ্রহান্িত না হইলে কোন পণ্ড পালন কর! উচিত নয় ; 

(২) আরামদায়ক অবস্থায় ও সুস্থ এবং সবল রাখিতে অসমর্থ হইলে 
কোনি পণ্ড পালন কর] উচিত নয় । 


গো-মহ্ষার্দির ভারতীয় প্রজাতি (১:৩৪) 


ভারতে গো-মহিষাঁদির সংখ্যা যেমন বেণী, ইহাদের প্রজাতিও অসংখ্য। 
প্রায় প্রত্যেক অঞ্চলে, এমন কি জেলায় পর্যস্ত এ জেল! বা অঞ্চলের নাঁম 
অনুসারে প্রজাতি আছে। কোন প্রজাতির অন্তভূর্ত নয় এরূপ গোত্রহীন 
পণ্ডুকে বলা হয় “দেশী'। 

যদিও কোন কোন ভারতীয় প্রজাতি ইউরোপীয় প্রজাতির প্রায় সমকক্ষ, 
কিন্ত প্রজাতিতুক্ত অধিকাংশ পশুই আঁকার ও সামর্ঘ্যে, মাংস ও দুগ্ধ উৎপাদনে 
নিকষ্ট। নিজস্ব বাঁসভূমির জলবায়ু, থাছ্চ ও মাঁটি অন্সারে ভারতীয় 
প্রজাতিগুলির বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে। যদিও শাহীওয়াল ও সিদ্ধি প্রজাতিভুক্ত 
গরুর গাত্রবর্ণ ঘন লাল, লাল বা ফিকে লাল, অধিকাংশ প্রজাতিভুক্ত গরুর 
গাত্রবর্ণ ধূসর সাদাঁটে। বন ও পার্বত্য অঞ্চলের গরুর আকার সাধারণত: 


২০৬ ভারতের কুষি-ব্যবস্থার পরিচয় 


ছোট হু এবং গাত্রবর্ণ সচরাচর কালো বা প্রায় কালো হইতে পিঙ্গল বর্ণ পর্যস্ত 
ছুইতে পারে। অনেক পশুর গাঁয়ে আবার একাধিক রঙের ছোপ দেখা যায়। 
মহিষের ' গাত্রবর্ণ সাধারণতঃ কালো হয়; কোন কোনটিতে সাদার ছোঁপ 
থাকে, কোন কোনটির বর্ণ মগশিশুর ন্তায়। 


গরুর ভারতীয় গ্রজাতি 


যদিও পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে ভারতে বহ প্রজাতি আছে, তন্মধ্যে 
প্রধান তিনটি প্রজাতির বর্ন! দেওয়া হইল। 

শাহীওয়াল। পশ্চিম পাকিস্তানের মণ্টগোমারী জেলা ও তৎপার্খ্বতা 
অঞ্চলে ইহা! দেখা যায়। ইহা উত্তম ছুগ্ধবতী প্রজাতি; কিন্তু ইহাদের বলদ 
লাল বা গাড়ী টানার কাজের বিশেষ উপযোগী নয়। ইহাঁদের শিউ ছোট, 
কিন্তু স্থুসমগ্রস, গলা ছোট ও সবর, মুখমণ্ডল লম্বা, কপাল অপ্রশস্ত, পাগুলি 
হাক্ধা ও সুসমঞ্জস, গলকম্বল বৃহৎ এবং লেজ অতিশয় লম্বা ও সরু। ইহা 
খুব শান্ত । 

'হিসার বা হারিয়ানা। ইহাদের দক্ষিণ পাঞ্জাবের হিসার, রোহতাক, 
কর্নাল ও গুরগীঁও জেলা, দিল্লী ও তৎপার্ববর্তাঁ অঞ্চলসমূছে দেখা যায়। দীর্ঘ 
শিও ও পা! বিশিষ্ট অপেক্ষাকৃত বৃহৎ পণ্ড হিপার শ্রেণীর অস্তভূক্তি এবং ঠুট। ও 
ভোঁতা শিউবিশিষ্ট অপেক্ষাকৃত ছোট পশু হারিয়ানা শ্রেণীর অস্তভূক্তি 
ইহাদের বলদ খুবই কর্মঠ এবং লাল ও গাড়ী টানার পক্ষে খুবই উপযোগী । 
"অনেক হারিয়ানা গাভী প্রচুর ছুধ দেয়। হারিয়ান! শ্রেণীকে উভয় উদ্দোশ্ট- 
সাধক প্রজাতিতে উন্নত করা হইয়াছে। সুগঠিত মস্তক, প্রশস্ত কপাঁল, 
অপেক্ষাকৃত অপ্রশম্ত ও লম্বাটে মুখমণ্ডল, মাঝারি আকারের কর্ণ, লম্বা ও 
সোজা পা, লম্বা ও চওড়া পৃষ্ঠদেশ, উঁচু নিতম্ব, গোঁলাঁকার পাঁজরা, সংক্ষিপ্ত 
উদর এ প্রজাতির বৈশিষ্ট্য। ইহার গাভীগুলি সহজেই ভীত বা উত্তেজিত 
হইয়া পড়ে। 

লিদ্ধি। ইহা ভারতের বিশিষ্ট দুগ্ধবতী প্রজাতি । ইহার আদি বাসস্থান 
'সিদ্বের (পশ্চিম পাকিস্তান ) করাচি জেলা, কিন্তু ভারতে এ প্রজাতির বহু 
উৎ্কষ্ট পণ্ড দেখা বায় । ইহার গাভীগুলি বাধ্য ও শাস্ত। সিদ্ধি বলদ কাজে 
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চটপটে না হইলেও অলস নয় এবং স্থিরভাবে কাজ করে। ইহাদের' মন্তক 
ছোট, কপাল চওড়া, চক্ষু সুগঠিত, মুখ চওড়া এবং গল! অপেক্ষাকত হুম্ব। 
ছোট ও মোটা শি, প্রশস্ত ও গভীর কক্ষ, পর্যাপ্ত দূরে অবস্থিত পশ্চাঁৎ বীটস্বয় 
এবং দীর্ঘ সরু লেজ এই প্রজাতির অন্ততম বৈশিষ্ট্য । ইহাদের গলকম্বল 
সাধারণত মোটা হয় এবং স্পর্শ করিলে রেশমের মত অনুভূত হয়। 


সংক্ষিগুসার 


মানুষ বাহা খাইতে পাঁরে নাবা হজম করিতে পারে না এরূপ উত্ভিৰ ও 
উদ্ভিজ্জ খান খাইয়া গো-মহিযাঁদি বাঁচে। মাশগুষের অনুপযোগী এসকল থাস্ককে 
পশুগুলি মানুষের খাচ্, যেমন দুধ ও মাংসে রূপান্তরিত করে এবং চামড়া ও 
কাঁজের শক্তি ইহাঁদের নিকট হইতে পাওয়! যায়। 

পশুদের মধ্যে গর ও মহিষ সম্ভবতঃ সর্বপ্রথম গৃহপালিত হয়। বহু কাল 
পুর্বে মধ্য এশিয়া বা আফ্রিকাতে ইহারা উদ্ভূত হুয় বলিয়৷ মনে করা হয়। 
আমাদের আর্ধ পুর্বপুরুষগণ তাহাদের মূল্যবান সম্পদ হিসাবে ইহাদের ভারতে 
লইয়া আসে । 

ভারত কষিপ্রধান দেশ এবং গো-মহিষ কৃষির মেরুদণ্ড ম্বব্ূপ। বলদেরা 
গাড়ী ও লাঙ্গল টানে এবং গাভীর ভারতের কোটি কোটি মানুষের ছুধ ও 
ছুপ্ধজাত দ্রব্য যোগান দেয়। 

ভারতে গো-মহ্যাদিকে তিনটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায় £ (১) 
ককুদ বিশিষ্ট গরু ( জেবু)7 (২) মহিষ, সমতল ও অত্যন্প উচ্চভূমিতে ইহাদের 
দেখা যায়; (৩) চমরী, অতি উচ্চভূমিতে শীতপ্রধান অঞ্চলে ইহা! দেখা যায়। 
১৯৫৬ সালের পণুগণনাঁয় দেখা যায় ভারতে ২* কোটি ৩৬ লক্ষ গো-মহ্ষি 
আছে; তন্মধ্যে ১৫ কোটি ৮৭ লক্ষ হইল গরু এবং ৪ কোটি ৪৯ লক্ষ হইল 
মহিষ । এ সংখ্যা পৃথিবীর মোট গো-মহিষের এক তৃতীয়াংশ । যেকোন 
দেশ অপেক্ষা ভারতে গো-মহিষ বেশী আছে; কিন্ত ইহাদের প্রতিপালন 
লাভজনক নয়। ইহার! ছুধ দেয় খুবই কম। ইহাদের ২* হইতে ৩* শতাঁংশ 
বংশপরিচয় হীন, জীর্ণ ও পালনের অনুপযোগী । আমাদের বলদের কর্ম- 
ক্ষমতা কম। যেখানে উত্তম ইউরোপীয় গাভী দৈনিক ৮* পাঁউও দুধ দেয় 


২৭৮ ভাঁরতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 
সেধানে আমাদের দুগ্ধবতী গাভীর শতকরা ৯৪ ভাগ দৈনিক ২ পাউগ্ডেরও 
কম চুধ দেয়। 

যে পরিমাঁণ পণুধাদ্চ আমাদের দেশে উৎপন্ন হয় তাহা! অধেক সংখ্যক 
পশুর পক্ষেও পর্যাপ্ত নয়। ফলে অপর্যাপ্ত খাছ, অপরিণামদর্শা জনন, নিকৃষ্ট 
আশ্রয় ও বথাবথ ব্যবস্থাপনার অভাবে আমাদের গো-সম্পদ দিনে দিনে 
অবনতির পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। 

ভারতে যেমন পণ্তর সংখ্যাও অধিক তেমনি ইহাদের প্রজাতিও অসংখ্য । 
অবশ্ঠ গত ৩০ বৎসর ধরিয়া! প্রধান গোষ্ঠী বা প্রজাঁতিগুলিকে চিনিয়া লইবার 
প্রচেষ্টা চলিতেছে । ভারতে গরুর প্রধান প্রজাতিগুলি হুইল £ মণ্টগোমারী 
(শাহীওয়াল ), হিসার ও হারিয়ানা, থারপার্কার, সিদ্বি, অমৃতমহল, নেলোর 
(ওল্পোল), নাগাউরী, কাঁংক্রেজ, গির, কৃষ্ণা ভ্যালী, খিলারী ও দিওনি। 
মহিষের উল্লেখযোগ্য প্রজাতি সমূহ হইল মুর! ( দিল ), সুরাটি, জাফরাবাঁদি, 
নালি-রবি, নাগপুরী, মেহশন1| 


প্রশ্ন 


১। ভারতের প্রধান প্রধান দুগ্ধবতী প্রজাতিগুলির নাম লেখ । ইউরোগী দুগ্ধবতী প্রজাতির 


সহিত ইছাদের তুলনামূলক অ|লোচন1 কর়। 
২। ভারতে উত্তয় উদ্দেস্তসাধক প্রজাতি বলিতে কি বুঝায়? 


সহায়ক পুস্তক 


[8209) 1057৩16 ভু) 806৫ 8০ 2১, 1007281888৩ 77210101677 44075087116) 1026006196, 
[91], [00., 1002195%000 0]108, 9 61865) 0,৩...5 99090700 [:01$100$ 1902, 

01161) 912 4 তা] 0166025 ০)170/075 00119, 80119610 00, 115 200190 0000081 
01 48100160781 1599691010 010562020906 01 115019, 6 2091707, 10988. 

13075270190) 2.9. 40110%166 97৮2415627101] 22389701% 87৮ 19665 [00880 
(3007801] 0: 07107016015] 059898:01)5 ওম 1091171, 1968, 

810158) 6.৭, (25৫8808)) 70660190০02 4662517 £% £1050) (1160) 14161010, এ 8099892 
90170. & 0০. 7,63.১ 08105698) 1981. | 


ঘাদশ অধ্যায় 
. ভ্বাস-যুরগী উন্নয়ন ও কয়েকটি প্রজাতির বিবরণ 


ইাস-মূরগী পালন প্রায় ৫০** বৎসর পূর্ব হইতে চলিয়া আসিতেছে। 
ভারত ও তৎপার্্ববতাঁ দেশসমূহে এখনও বন মুরগী দেখা যায়। এই বন-মুরগী 
হঈতে পৃথিবীর আধুনিক মুরগী প্রজাতি সমূহ উদ্ভূত হইয়াছে । এজন্ত ভারত 
পৃথিবীর মধ্যে প্রধান হাঁস-মুরগী উৎপাদনকারী দেশ বলিলে আশ্চর্য হষ্টবার 
কিছু নাই। হিস|ব করিয়া দেখ! গিয়াছে যে ভারতে প্রায় ৯ কোটি ৫ লক্ষ 
গৃহপালিত হাস-মুরগী আছে। ডিম, মাংস, পালক, খেলাধূলা ( মোরগের 
লড়াই ) প্রভৃতির জন্ত এবং অনেক সময় শখ করিনা মুরগী পোষ! হয়। 

ভারতের অসংখ্য গ্রামে এই মুরগা-শিল্প ছড়াইয়া আঁছে। এক একটি 
পরিবার সাধারণতঃ ৪ হইতে ২০টি মুরগী পালন করিয়া থাকে। মুরগীর 
সংখ্যা কম হওয়ায়, ইহ] হইতে সর্বোচ্চ উৎপাদন পাঁওয়ার জণ্তঠ যতটা নজর 
দেওয়! দরকার ততটা দেওয়া সম্ভব হয় না। প্রায় ১৯০* খুষ্টাব হইতে 
পৃথিবীর হাঁস-মুরগী বিশেষজ্ঞগণ কতৃক হাঁস-মুরগী পালন ব্যবপাঁয়িক ভিত্তিতে 
প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্ঠা চলিতেছে । হাঁস-মুরগী পালন যুক্তরাষ্ট্রে যথেষ্ট অগ্রগতি লাভ 
করিয়াছে ; পেখানে এক ব্যক্তি ১০* হইতে ১ লক্ষেরও অধিক সংখ্যক মুরগী 
পুষিয়া থাকে । আরও অনেক দেশে এ শিল্প দ্রুত অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। 

সর্বেচ্চ লাভ করিবার জন্ত সকল মুরগী উৎপাদক দেশে আধুনিক 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিসমূহ প্রয়োগ করা হয়। ভারতে যদি হাস-মুরগী পালনকে 
কৃষিতে যথাযোগ্য স্থান দিতে হয়, তবে দলে পাধীর সংখ্যা বৃদ্ধি, উন্নত 
প্রজাতির সাহায্যে প্রজনন, সুযম খাছ্ধ প্রদান, সু পালন ব্যবস্থার প্রচলন, 
শিকারী প্রাণী ও রোগের প্রাছুর্ভাব হ্রাস ও উন্নততর বিপণনের ব্যবস্থা করিতে 
হুইবে। 


১৪ 


২১০ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 
হাস-মুরগী উন্নয়ন 

ভারতে মনুষ্য খাগ্চের উৎপাদন বৃদ্ধি একটি জরুরী সমস্যা ; আবার প্রোটিন, 
ধাতব পদার্থ,ও ভিটামিন যোগ করিয়া সেই থাগ্ের উৎকর্ষ বৃদ্ধিও অতিশয় 
গুরুত্বপূর্ণ । হাস-মুরগীর মাংস ও ডিমে এ সকল পদার্থ প্রচুর পরিমাথে 
বর্তমান থাকে। ভারতের সৌভাগ্য এই যে এদেশে এরপ প্রচুর পদার্থ 
পাওয়া যায় যাহা মানুষ খায় না, কিন্ত ইাস-মুরগীকে খাওয়ানে! যায়। 
হাঁস-মুরগী এসকল খাছ্ককে মনুষ্য উপযোগী খাদ্য, যেমন ডিম ও মাংসে 
পরিণত করে। 

কেহ যদি হাস-মুরগী পাঁলনকেই জীবিক! হিপাঁবে গ্রহণ করিতে চান, 
সাফল্য লাভ করিতে হইলে তাহার নিম্নলিখিত গুণগুলি ঘাঁক1 একাস্ত আবশ্বুক | 

১) হাস-মুরগী পাঁলনে স্বাভাবিক প্রবণতা ও ইচ্ছা । 

২) বৎসরে প্রতিদিন কঠিন শ্রমে আগ্রহ । 

৩) হাস-মুরগীর জন্য গৃহ ও সরঞ্জাম তৈয়ারি ও মেরাঁমতে পটুত্ব। 

৪) পরিকল্পনা, ক্রয় ও বিপণনে যথেষ্ট ব্যবসা-বুদ্ধি। 

«) হাস-মুর”ী উন্নয়নে আধুনিক অগ্রগতির সহিত তাঁল রাখিতে পারা। 

৭) সকল প্রকার ক্ষুদ্র কাজেও নিয়মিত নজর রাখা । 


হাস-মুরগী পালনের সমস্ত! 

নৃতন ব্যবসা হিসাবে হাস-মুরগী পাঁলনকে গ্রহণ করিবার পুর্বে ব্যবসা 
হেতু যে সকল সমস্যার উদ্ভব হইতে পারে সেগুলি বিবেচনা করিয়! দেখা 
ঘরকার। সম্ভাব্য সমস্তাসমূহ হইল : 

১) ৫€* হইতে ৫*** পাখীর দল পালনে অনেক সময় মূলধনের অভাব 
দেখা দেয়। 
২) আধুনিক মুরগী পালন পদ্ধতি সম্পর্কে তথ্য অনেক সময় পাওয়া 
যায় না। 

৩) প্রজননের জন্য পাখীর স্বল্পতা এবং ডিম ফুটাইবার সীমিত ব্যবস্থার 
দরুন একই সঙ্গে সকল বয়সের মুরগী শাবক পাপন করিতে হয়। 

৪) প্রাপ্ত বয়স্ক পাখীর সহিত বা কাছাকাছি শাবক পালন হেতু মৃত্যুহার 


বৃদ্ধি। 


হাস-মুরগী উন্নয়ন ও কয়েকটি প্রজাতির বিবরণ. ২১১ 


৫) ন্তার়সংগত মুলো হাস-মুরগীর জুষম খাগ্ের অভাব | 

৬) অনেক পাখী পালক ব্যয় হাস ও লাভ বৃদ্ধির জন্য পাখীকে কম 
খাওয়ায়, কিন্তু ফগ হয় ব্যয় বৃদ্ধি ও লভ্যাংশ হাঁস। 

৭) শিকারী পঞ্জ হেতু গ্রামে প্রায় অধেকি পাধী মারা যাইতে পারে। 

৮) কোন কোন রোগ প্রতিরোধকল্লে সময়মত টিকা প্রদান এবং কোন 
কোন কীটশক্র ও রোগ দমন হেতু স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন অনেক সময় 
সম্ভব হয় না। 

৯) অনেক সময় চাছিদা ও যোঁগানের অবস্থা পর্যবেক্ষণ না করিয়াই 
বিপণন করা হয়। 


সমন্যার সমাধান 


ভারতে হাঁস-মুরগী পালনে সফলতা লাভে বহু অন্তরায় থাকিলেও, 
নিয়লিখিত প্ররস্তাবগুলি কার্ধে পরিণত করিয়! অনেক সমস্যার সমাধান 
করা যায় £ 

(১) হাস-মুরগী পালনের ুস্ম হিসাব করিয়া তদনূসারে পাখীর সংখ্যা 
সীমিত করা উচিত ; 

(২) হাস-মুরগী পালন সম্পর্কে কয়েকটি আধুনিক পুস্তক ক্রয় করা 
উচিত এবং নিকটস্থ হাঁস-মুরগী উন্নয়ন আঁধিকারিকের পরামর্শ গ্রহণ করা 
বাঞ্ছনীয় ; 

(৩) প্রজননের জন্য পাখীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা উচিত এবং ডিম 
ফুটাইবার যন্ত্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া বৎসরে একবার বা দুইবার ডিম 
ফুটানো উচিত ; 

(৪) হাঁস-মুরগীর পুষ্টিকর ও নুযম খাস সংগ্রহ কর! উচিত ; 

(৫) যাহাতে সর্বোচ্চ লাভ হয়, সেজন্ত হাঁস-মুরগীকে অধিকতর 
জুষম খাস গ্রহণে উৎসাহিত করা উচিত! 

ভাঁরতে মাথাপিছু বৎসরে মাত্র ৮টি ডিম খাঁওয়া হয়; কিন্ত অনেক 
দেশে মাথাপিছু দিনে প্রায় একটি ডিম খাওয়া হয়। গ্রামের লোকের 
পক্ষে বাজার হইতে ক্রয় করিয়া প্রতিদিন একটি ডিম থাঁওয়৷ হয়ত সম্ভব 


২১২ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 


নয়, কিন্তু হাঁপ-মুরগী পালন করিয়া গ্রামবাপা নিজের চাহিদা 'নিজেই 
পুরণ কন্ধিতে পারে। ফাটা, পাতলা খোসা-বিশিষ্ট বা পাখীর মল লাগা 
ডিম যেগুলি বাজারে ক্রেতারা পছন্দ করে না সেগুলি নিজে খাইয়া অপেক্ষাকৃত 
ভাল ডিমগুলি*বাঁজারে বিক্রয় করিতে পারে। 

ভারতে অন্ঠান্ত গৃহপালিত প্রাণী অপেক্ষ! হাঁস-মুরগী পালনের কয়েকটি 
সুবিধা হুইল £ 

(১) জমি কমলাগে; 

(২) মুলধন কম হইলেও চলে; 

(৩) তিন হইতে ছয় মাসের মধ্যে আয় হইতে আরস্ত করে ; 

(৪) পরিবারের লোকজন তাহাদের অবসর সময়ে খাটিতে পারে ; 

(৫) কাঁচা খাগ্ঘকে মানুষের উপযোগী পুষ্টিকর খাঁঞ্চে পরিণত করিতে 
হাস-মুরগী অতি স্থৃদক্ষ ; 

(৬) ভাত-প্রধাঁন খাগ্যকে ুষম করিতে ডিম অতি আদর্শ খাদ্য ; 

(৭) ভারতে প্রচুর পরিমাণে বর্জ্য পদার্থ ও খাগ্ভ উপজাত আছে যেগুলি 
হাঁস-মুরগীর খাছ তৈয়ারিতে ব্যবহার করা যায় ; 

(৮) ভারতে এখন প্রজননের জন্ত উন্নত হাঁস-মুরগী পাওয়া যায়; 

(৯) ভারতে হাপ-মুরগীর ডিম ও মাংসের বাজার দর লাভজনকভাঁকে 

হাঁস-মুরগী পালনের পক্ষে সন্তোষজনক । 


প্রজাতি ও প্রজনন 


(02//%3 207/95//0%9) 


হোয়াইট লেগহর্ন (ড/1166 1.683022), রোড আইল্যাণওড রেড. 
(0২1,০09 191210 £₹€০) ও ব্র্যাক মিন্কী (81900 7170:08) প্রজাতিগুলির, 
ডিম উৎপাদন সন্তোষজনক এবং ভারতের সকল খামারে ইহার! সুপ্রতিষ্ঠিত 
(৮৯ নং চিত্র)। দেশী মুরগী উন্লয়নেও ইহাদের ব্যবহার করা হুয়। উন্নত, 
প্রজাতির অমিশ্রিত (90:6-৮:50) মোরগ দারা প্রজনন করা উচিত ; ফলে 


৬. 


/ 
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চিত্র নং ৮৯ | ডিম উৎপাদক জনপ্রিয় মুর প্রজাতি । উপরে £ হোয়াইট লেগহর্ণ, মধ্যে রোড 
আইল্যা ক্নেড । মীচে $ ব্লাক মিনর্কা |: দ:8%, ঘি. 11008) মহাশয়ের মৌজন্তে ] । 


২১৪ ভারতের কৃষি-্বাবস্থার পরিচয় 


ডিমের জআঁকার ও ডিম উৎপাদনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাঁয়। হিসার করিয়া 
দেখা গিয়াছে যে, দেশী মুরগী বৎসরে ৫৩টি ডিম দেয়; কিন্তু উরনত প্রজাতি 
প্রায় তিনগুণ ডিম দেয় ও ডিমের আকাঁরও দ্বিগুণ হুয়। 

মুরগী শিল্পের অপর একটি দিক যথা মাঁংসল মুরগী উৎপাদনে ভারতে 
এ যাবৎ যথেষ্ট নজর দেওয়া হয় নি; কিন্তু ভবিষ্যতে ইহার যথেষ্ট সম্ভাবনা 
আছে। অপরাপর মুরগী উৎপ|দক দেশের ধারা বদি এদেশেও চালু হয় 
তবে মাংসল শাবক (10115 ) উৎপাদন মুরগী শিল্পে অদুর ভবিষ্যতে 
একটি গুরত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিবে। ৮ হুইতে ৯২ সপ্তাহ বয়সের 
২"৫ হুইত্ডে ৩৫ পাউণ্ড ওজন-বিশিষ্ট শাবক বাঁজারে বিক্রয় করিয়া প্রচুর লাভ 
করা যাঁয়। নিউ হ্াম্পশায়ার (টব 77910091216), হোক্সাইট রক 
(৬১165 0০০] ও হোয়াইট কণিশ (৬/1)102 00100131)) এজগ্া বিশেষ 
উপযোগী (৯* নং চিত্র)। এ সকল প্রজাতির সংকর ও অন্তান্তি প্রজাঁতিও 
ব্যবহৃত হয় ৫৯১ নং চিত্র )। 

অন্ত যে কোন গৃহপালিত প্রাণী অপেক্ষা মাংসল মুরগী শাবক মানুষের 
অনুপযোগী থাগ্ভকে অতি দক্ষতার সহিত মানুষের উপযোগী প্রোটিনে সমৃদ্ধ 
পুষ্টিকর খাছ্যে পরিণত করে। অন্য কথায় বলা যায়, ১ পাউগ্ মাংস উত্পাদন 
করিতে মুরগী অন্ত প্রাণী হইতে অপেক্ষাকৃত কম খাগ্ঘ গ্রহণ করে। 


হস 
(4723 59602639) 


মুরগীর পরেই হাস-মুরগী শিল্পে ই|সের স্থান। কেরালা, অন্ধ্র প্রদেশ, 
আসাম, মাদ্রাজ ও পশ্চিম বঙ্গে হাস পালন ব্যাপক ভাবে প্রচলিত 
ভারতের অধিকাংশ হাঁসই ডিম-উতৎ্পাদক শ্রেণীর এবং ইগ্ডিয়ান রানার 
(1700190 [801261) প্রজাতির বৈশিষ্ট্যযুক্ত। অপর একটি উৎকৃষ্ট ডিম 
উত্পাদক প্রজাতি হুইল খাকি ক্যাম্পবেল (00801 09200611); কিন্তু 
ইহাদের সংখ্য। খুবই কম। কয়েক মাস ডিম দেওয়ার পর ইছাদের মাংসের 
জন্য বিক্রয় করিয়া দেওয়া হয়। 

বড় বড় হাস খামারে কৃত্রিম উপায়ে ডিম ফুটানো হয়| শাঁবকের 





চির নং ৯*। মাংস উৎপাদক উৎকৃষ্ট মুরগী প্রজাতি । [উপরে £ নিউ হাম্পশায়ার ; মধ্যে £ 
হোয়াইট রক ; নিচে £ হোয়াইট কনিশ | 71, মি. 20028 মহাপয়ের সৌজতে ] 1 





থ) উভয় উদ্দেশ সাধক শ্রেণী ; গে) মাংস উৎপাদক 
[ মঞহ00 মহ।শ যর পুস্তক হইতে পুনরস্কিত ]। 


চিত্র নং ৯১। বিভিন্ন শ্রেণীর মুরগী : কে) ডিম উৎপাদক শ্রেণী ; 
শ্রেণী ও €ে) মুরগার লড়াইয়ের উদ্দেপ্তে পাঙ্গিত শ্রেণী 


ইাস-মুরগী উন্নয়ন ও কয়েকটি প্রজাতির বিবরণ ২১৭ 


পাঁখ! গঠিত হইলে তাঁহার! পুকুর, লেক বা নদীতে চড়িবার উপযুক্ত হয় এবং 
ঘাঁস, শামুক, কীটপতঙ্গ ইত্যাদি খায়। দিনে ছুইবার চূর্ণ খাগ্ত দিলে শাবকের 
বুদ্ধি ত্বরা্থিত হয় এবং ডিম পাঁড়িবাঁর ক্ষমত] বৃদ্ধি পাঁয়। 


সংক্ষিগুসার 


যে বন-মুরগী হইতে আধুনিক মুরগী প্রজাঁতির উদ্ভুব ঘটিয়াছে, ভারত ও 
তৎপার্খববর্তা দেশসমূহ তাহার আদি বাসভূমি। ভারত পৃথিবীর হাঁস-মুরগী 
উৎপাদক প্রধান দেশগুলির অন্ততম | পৃথিবীর মোট হাস-মুরগীর শতকরা 
১* ভাগ এদেশে আছে। গ্রামীন অর্থনীতিতে হাস-মুরগী শিল্প একটি গুরুত্বপুশ 
ভূমিকা গ্রহণ করিয়া আছে এবং ভবিষযাতেও থাকিবে । ছুঃখের বিষয়, অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই আধুনিক হাস-মুরগী পদ্ধতি আরোপ করা হয় না। 

হোয়াইট লেগহর্ন ও রোড আইল্যাণ্ড রেড প্রভৃতি মুরগীর আধুনিক উন্নত 
প্রজাতি সমূহ বৎসরে ১৫০ হইতে ২৫* ডিম পাড়ে যদি পর্যাপ্ত খা দেওয়া 
হয় এবং বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। দেশী মুরগী বৎসরে 
গড়ে মাত্র ৫৩টি ডিম দেয় | উন্নত প্রজাতির ডিমের আকাঁরও দেশী মুরগীর 
ডিম অপেক্ষা দিগুণ। উন্নত প্রজাতি সমুহের সাহায্যে ভারতে দেশী মুরগীর 
উন্নয়ন দ্রুত অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। 

বহু শতাব্দী পূর্ব হইতে ভারতে হাঁস-মুরগী পালন প্রচলিত আছে; কিন্ত 
ভবিষ্যতে আধুনিক পালন পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত.। ভারতে হীস-মুরগী 
পালনে কতকগুলি সুবিধা আছে £ যেমন জমি কম লাগে; মুলধন কম লাগে; 
তিন হইতে ছয় মাসের মধ্যে আয় হইতে আরম্ত করে; অবসর সময় লাভ- 
জনক উপায়ে ব্যয় করা যায়; ভাত-প্রধান খাদ্য স্থযম করিতে ডিম অতি 
আদর্শ উপাদান ; ১ পাউও্ড মাংস উৎপাদন করিতে অন্ত যে কোন প্রাণী 
অপেক্ষা কম থাস্ গ্রহণ করে; প্রজননের জন্য উন্নত পাখীর অভাব নাই 3 
প্রচুর বর্জ্য পদার্থ মুরগীর থাস্ হিপাবে ব্যবহার করা যায় এবং ডিম ও মাংসের 
বাজার দর হাঁস-মুরগী পালনকে লাভজনক করিবার পক্ষে সম্ভোষজনক। 


২১৮ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 
প্রশ্ন | 


১। হান-মুরগী পালনে সাঁফল্য লাভ করিতে হইলে যে ৭টি ব্যক্তগত গুণের দরকার 
তাহাদের উল্লেখ কর। 

২। ৯টি কারণের উল্লেখ কর য:হাদের জন্য হাস-মূরগী পালন ভারতীয় জবস্থায় উপযোগী 
বলিয়া] মনে কর হয়। 

৩। মুবগীর ছুঈটি উল্লেখযোগা ডিম-উৎপাদক প্রজাতি এবং দুইটি মাংসল প্রজাতির নাম 


লেখ। 


সহায়ক পুস্তক 
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ত্রয়োদশ অধ্যায় 


পশুধাস্ত কমল 


লাঁভজনকভাবে ছুধ, মাখন, ঘি, মাংদ ইত্যাদি উৎপাঁদন করিতে হইলে 
গৃহপালিত পণ্কে সুস্থ ও পুষ্ট রাখা দরকার এবং সেজন্য তাহাদিগকে পুষ্টিকর 
থান দেওয়া আবগ্ুক। 

পপ খা্চের মধ্যে পড়ে সারবান থাগ্--ইহ| প্রোটিন ও জেহ পদার্থ যোগায়; 
তগুল জাতীয় খা্_ইহা প্রয়োজনীয় কার্বোহাইড্রেট যোগায়। ইহা ছাড়া 
গো-মহিষ প্রচুর পরিমাণে ঘাস জাতীয় খাদ্য, যেমন কাঁচা বা শু ঘাস, 
খড়, ফসলের শুষ্ক ড'টা খাইয়া থাঁকে। 

সাধারণ ফসল, সেচযুক্ত ঘাঁপ, সেচযুক্ত শি্বিগোত্রীয় ফসল ও সাধারণ 
ঘাসই হুইল প্রধান পশ্তখাস্ত ফসল। 


পশুখাদ্ত হিসাবে সাধারগ কসল 


ধান, গম, যব, যই, জোয়ার, বাজরা, ভূট্া, মারুয়! প্রভৃতি সাধারণতঃ 
মানুষের তঙুল থাগ্নের জন্য চাঁষ কর! হয়| এসকল ফসলের উপজাতি 
খড় পণ্ুখাস্ত হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং গ্রামাঞ্চলে ইহাই পঞুর প্রধান খাগ্ঠ। 
কিন্তু ইহার পুষ্টিকারিতা কম। কখনও কখনও কেবলমাত্র পশুখাণ্ঠের উদ্দেশ্েই 
এ সকল ফসলের চাষ কর! হয়। সে গেত্রে ফুল বাদানা গঠিত হইবার 
ূর্বাস্থায় কা! পপ্তকে খাওয়ানো হয় এবং ইহা! যথেষ্ট পুষ্টিকর | অন্ত সমন 
ফসল পাকিবাঁর পর খড় কাটিয়া শুকাইয়| রাখা হয় এবং গ্রীঘ্রকাঁলে যখন 
পশ্ুধাষ্ঠের অভাব দেখ! দেয় তখন এ খড় খাওয়ানো হয়। পাক! ফসলের 
খড়ের পু্টিকারিত| কম। 

কেবল পশ্তধাস্ঘের জন্য এ সকল ফসলের চাষ করিলে বীজ অপেক্ষাকৃত 
ঘন করিয়া! বপন কর! হুয় যাহাতে উত্ভিদ্রে কাণ্ড সরু ও লম্বা হয়. এবং পণ্ড 


২২০ ভারতের কৃষি-ব্াবস্থার পরিচয় 


সহজে চিবাইতে পারে। সেচ প্রয়োগে অথব! বৃষ্টির উপর নিভ'র করিয়া 
'এ সকল ফসলের চাষ করা হয়। 


সেচযুক্ত ঘাস 


পশু খামারগুলিতে অনেক সময় সেচ প্রয়োগ করিয়া ঘাস ও শিশ্বিগোত্রীয় 
উদ্ভিদের চাষ কর! হয়। 

গিনি ঘাস, প্যারা ঘাঁস ও স্তাপিয়ার ঘাস প্রচুর বৃষ্টি বা সেচ ও পর্যাপ্ত 
সার সহা করিতে পারে। সাধারণতঃ গোশাঁলাকে কেন্দ্র করিয়া চতু্দিকে 
এ সকল ঘাসের চাষ কর! হয় যাহাতে গোশালার ধোয়ানো জল এ সকল 
ঘাসের জমিতে নাল! কাটিয়া লইয়া যাঁওয়া৷ যায়। ফলে এ সকল ঘাসের 
ফলন প্রচুর বৃদ্ধি পাঁ় এবং উৎকৃষ্ট ও পুষ্টিকর কাচ! পশুখাঁগ্ হিসাবে ব্যবহার 
করা যায়। এ জাতীয় আরও পুষ্টিকর পশুধাগ্য ফসল আছে £ যেমনঃ সুদাঁন 
ঘাস, অঞ্জন ইত্যাদি । 


গিনি ঘাস 


(727%20%1 7/227101%% ) 


জলসেচ ও নিষ্াশন ব্যবস্থাযুক্ত উর্বর দোয়ীশ মাটি গিনি ঘাসের পক্ষে 
উপযোগী । ২ বা ৩ বাঁর লাঙ্গল চাঁলাইয়! এবং একর প্রতি ১০ হইতে ১৫ 
গাঁড়ী গোবরসার ব৷ কম্পোস্ট প্রয়োগ করিয়া জমি তৈয়ারি করিতে হইবে 
এবং ৩ ফুট দূরে দূরে সারি করিয়া ভেলী প্রস্তুত করিতে হয়। পুরাতন ঝাঁড় 
হুইতে উদ্ভূত শিশুশাখা। বা বিয্ান মাতৃউদ্তিদ হইতে পৃথক করিয়া ভেলীতে 
রোপণ করিতে হয়। গাছের উত্তম বুদ্ধি ন হওয়া পর্যস্ত সপ্তাহে একবার এবং 
অতঃপর দুই সপ্তাহ অস্তর অন্তর সেচ প্রয়েগ করিতে হয়। রোপণের তিন 
মাস পরে প্রথমবার.ঘাঁস কাটিতে হয়। অতঃপর ছয় হইতে আট সপ্তাহ পর 
পর ঘাস কাঁটিতে হয় । উচ্চ ফলন প|ইতে হুইলে প্রতি বৎসর গাছের ঝাড়" 
গুলি পাঁতল! করিয়া দিতে হয়। এক একর জমি হুইতে বৎসরে ৩০১০০, 
হুইতে ৬০১০০* পাউগড কাঁচা গিনি ঘাস পাওয়া! যাইতে পারে। শহরের 


পশুখাগ্য ফসল ২৯ 


নর্মার জল সেচ করিয়া চাষ করিলে ফলন আরও অনেক বেশী পাওয়। যায়। 
ফুল আপিবার পূর্বে কাটা কাঁচা গিনি ঘাঁস গরুর অতি প্রিয় থাগ্ভ। বয়স 
বাঁড়িলে এই ঘাস শক্ত হইয়। যাঁয় এবং গরু পছন্দ করে না| 


প্যারা ঘাস 


(01207710145 77202 ) 


সেচযুক্ত ঘাসের মধ্যে প্যারা ঘাস অন্ান্ত ঘাস অপেক্ষা অধিকতর প্লাবন 
সহা করিতে পারে। জমি তৈয়ারি করিবার পদ্ধতি গিনি ঘাসের মত, অবশ্ঠ 
ভেলীগুলি ছুই ফুট অন্তর অন্তর তৈয়ারি করিতে হয়। বৎসরে আট বা 
ততোধিকবাঁর ঘাঁস কাঁটিতে হয় এবং স্বাভাবিক অবস্থায় এক একর জমি হইতে 
৬০১০০০ হইতে ৮০১০০০ পাঁউওড কাচা ঘাস পাওয়া যায়। শু খাতুতে ছুই 
সপ্তাহ অন্তর সেচ প্রয়োগ করিতে হয় । 

বোশ্াই-এর নিকটে অবস্থিত আরে দুগ্ধ উপনিবেশে গোশাল! 'ধোঁত জল 
সেচ করিয়া একর প্রতি ১০০,০০০ হুইতে ১৫০,০০০ পাউও পর্যন্ত কাচা ঘাঁস 
পাওয়। গিয়াছে । শহরের নদর্মার জল সেচ করিয়াও অম্রূপ উচ্চ ফলন 
পাওয়া গিয়াছে । বয়স বেশী হইলে ঘাস শক্ত হুইয্লা যায় এবং গরু অপছন্দ 
করে। 


যাপিয়ার ঘাস 


(22715656577 1/%161875 ) 


ন্াঁপিয়ার ঘাঁসের চাঁষ পদ্ধতিও গিনি ঘাস ও প্যারা! ঘাসের ভ্ায়। ইহা 
১০ হইতে ১২ ফুট পর্যস্ত উচু হয়। একর প্রতি বৎসরে ৬*,*** হইতে ৮০,৯০০ 
পাউও ঘাস উৎপন্ন হয়। বয়স বেণী হইলে এই ঘাস শক্ত হইয়া! যায় এবং অল্প 
বয়স্ক কোমল ঘাসই গো-মহিষ পছন্দ করে। (৯২ নংচিত্র) 


সুদান ঘাস 
(90/27%/7 0412516, ৮৪116 8%72761182 ) 


সুদান ঘাঁস জোয়ারের অতি নিকট-আত্মীক় এবং কেবল পণ্তখাঁছের জন্য 
চাঁষ করা হয়। অতি উর্বর ও উত্তম নিষ্কাশন ব্যবস্থাযুক্ত এটেল ও দোযশ 
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চিত্র নং ৯২। হ্যাঁপিয়ার ঘাঁস। লেচবুক্ত অঞ্চলে চাবের পক্ষে বিশেষ উপবাগ। 


[ 0904 52০/-5০০%, 1949 হইতে পুনরস্কত ]1 
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চিত্র নং ৯৩। হৃদান ধাস। উর্ধর ও উত্তম নিঘাশন ব্যবস্থাযুকত জমির পক্ষে বিশেষ উপযোগী 


[ 0504 £487809% 1948 হইতে পুনয়ফিত )। 


২২৪ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 


মাটিতেই ইহা ভাল জন্মায়।. ইহা বীজ হইতে জন্মায়। পর্যাপ্ত সেচ ও 
সার প্রয়োগ করিলে বৎসরে একর প্রতি ৫০০০০ হুইতে ৬০,০০* পাউও 
কাচা ঘাস পাওয়া! যাইতে পারে। ইহার কাণ্ড কোমল থাকা অবস্থান 
কাটিয়। পণ্ডকে খাওয়াইতে হয় ; বয়স বেশী হইলে ইহা শক্ত হইয়া যায় এবং 
পণ্ড পছন্দ করে না (৯৩ নং চিত্র)। 


অঞ্জন 
(0০6707%7%39 05/£57115) 

মাদ্রাজ রাজ্যের কোয়োম্বাটুর জেলার স্বল্প বৃষ্টিপাঁতযুক্ত মোঁটা লাল মাটিতে 
অঞ্জনের চাষ হয়। উত্তর ভারতের পলি মাটিতে যে অগ্জনের চাঁষ হয় তাহাঁও 
একই গোষ্ঠীতুক্ত এবং সুপ্রসিদ্ধ হারিয়ানা প্রজাতির ইহা প্রধান খাদ্য । 

সেচ প্রয়োগে ইহার চাঁষ করিলে বীজতলায় চাঁরা তৈয়াঁরি করা হয় এবং 
১৮ হইতে ২৪ ইঞ্চি দূরে দূরে ভেলীতে ১২ ইঞ্চি অন্তর রোপণ করিতে হয়। 
এই ঘাঁসের কাণ্ড সরু ও কোমল এবং গরু খুব পৃছন্দ করে। সেচ প্রয্নোগে 
যথাযথভাবে চাঁষ করিলে বৎসরে একর প্রতি ১০০,০০০ পাউও কাঁচ ঘাস 
পাওয়া যায়। এ ঘাস খুবই পুষ্টিকর ও পণ্তর পক্ষে সুস্বাদু | 


সেচযুক্ত শিন্দিগ্নোত্রীয় ফসল 
লুসার্ন (৩০০১৫), বাঁরসিম (96::52010), পাঁরসিয়ান ক্লোভার (6151512 
০10৬০), হোয়াইট (ক্লোভার (51166 ০10৮61), গুয়ার (5091) ও কুলতি 
কলাই (8০56 £:৪02) প্রভৃতি উন্নত সেচযুক্ত শিষ্বিগোঁত্রীয় ফসলও উৎকৃষ্ট 
পশুথাস্ত। 


লুসার্ন 
| (412722720 92০৫ ) 
_. লুসার্ন পৃথিবীর যে কোন পতুখাদ্য ফসল অপেক্ষা পুষ্টিকর। ইহা! 
বহুবর্ষজীবী। ইহার মূল মাটির ভিতরে বহুদূর প্রবেশ করে। ইহার কা 
কোঁমল, প্রচুর শাখা-প্রশাখা হৃষ্টি হয় এবং ইহা! পত্রবহুল (৯৪ নং চিত্র )। 
দ্রুত অন্কুরোদগমের জন্ত বীজ আচড়াইয়া বপন করা উচিত । 


(4 





চিত্র নং ৯৪। লুষার্ন পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট পণ্ড খান । 
বামে £ পুষ্প মুকুল ও গত্র সহ শাখা। ডাইনে ; মুল ও কা সহ সম্পূর্ণ লুার্ন উদ্ভিদ 
সুলে যে ছোটি ছোট অহুর দেখা ঘাইতেছে তাহাতে নাইট্রোজেন বর্ধনকারী ব্যাকটিরিযা থাকে। 


[ 4৪ হইতে পুনরফিত।] 


২২৬ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 


লুপার্ন ৩২” ফা. হইতে ১১৫০ ফা. পর্যন্ত বিভিন্ন তাপমাত্রা সহ করিতে 
পারে এবং বিভিন্ন মাটিতে জন্মায়। তবে উত্তম জলনিফাঁণন ব্যবস্থা যুক্ত 
গভীর দোয়াশ মাটি সর্বোতকষ্ট। ইহা! ছড়াইয়া বপন করা বাপ, কিন্তু সেচ 
প্রয়োগে চাষ করিলে সারিতে ভেলী করিয়৷ বীজ বপন করিতে হয়। উত্তর 
ভারতে পেপ্টেম্বর-অক্টোবরে একর প্রতি ১০ পাউও বীজ বপন কর! হয়। 
বপনের অব্যবহিত পরেই প্রথম সেচ প্রয়োগ করা হয় এবং অতঃপর ১৫ 
হইতে ২* দিন পর পর সেচ প্রয়োগ করা দরকার। শীতকালে আরও বেণী 
দিন অস্তর সেচ প্রয়োগ করা বাইতে পারে। বপনের তিন মাস পরে প্রথম 
ফসল কাট! যাঁয়ঃ অতঃপর সেচ ও সার প্রয়োগ অনুসারে এক মাস অস্তরও 
ফসল কাট! যায়। পশ্তকে টাঁটক। খাওয়াইতে হইলে ফুল আসিবার সময় 
ফসল কাটিতে হয়। গুকাইয়্া রাঁখিলে ইহা অতি উত্তম শুষ্ক পশ্ুধাগ্ক হিসাবে 
ব্যবহার করা যায়। বৎসরে একর প্রতি ২০,০০০ হইতে ৩০১০০ পাউও 
প্রোটিন সমৃদ্ধ কাঁচা পশ্তখান্ক পাওয়। যায়। 


বারসিম 


(27270018%%% 2162272741571) 


ইহা! বর্ষজীবী উত্তিদ। ইহাঁও সেচ ও সার প্রয়োগে চাষ করা হয় এবং 
লুসার্ণের ন্ভায় উচ্চ ফলন পাওয়! যায়। বারসিম আরে ও ক্ষারধর্মী মাটি 
সহ্থ করিতে পারে। একর প্রতি ১৫ হইতে ২০ পাউওড বীজ লাগে। ভূমি 
সংরক্ষণে ইহা মাটি ধনিয়া রাখিতে সক্ষম এবং একই সঙ্গে উৎকৃষ্ট পশ্তখাগ্ভও 
বটে। ধানের সঙ্গে পর্যায়ক্রমে বারসিমের চাঁষ করা যায়। 


পারনসিয়ান রোভার 


(217018875 16381671216) ) 


ইহা! অনেকটা রারসিমের ন্যায়, তবে ইহার কাণ্ড ফাঁপা, ফলে ইহা পড়িব। 
যাইবার আশংকা থাকে । | 


পশুখাস্ত ফসল ২২৭ 


হোয়াইট ক্লোক্তার 
(11617/0/%3 2192 ) 


পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশে ইহার চাষ হয় । 


গুয়ার 
( 0927%0?348 39012102765 ) 
গুজরাট, পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশে ইহার চাষ হয়। 


কুলতি কলাই 
(1001£07%03 6£%07%9 ) 


উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারত উভয় অংশেই ইহার চাষ হয়। একব 
প্রতি ২৫ পাউণড বীজ ঘন করিয়া বপন করা হয়। বপনেক্ ৩০ হইতে 5৫ 
দিন পরে পশুর জন্য ফসল কাঁট। যায় । ইহার বীজও প্রোটিন সম্বদ্ধ সারবাঁন 
থাগ্য হিসাবে পশুকে খাওয়ানে। হয়। 


গোচারণভূমি 


উপকারী গরু ও মহিষ যেমন কর্মঠ বলদ ও দুগ্ধবতী গাভীকে সাধারণত 
গোশালাতেই খাওয়ানো হয়। কিন্তু অন্তান্ত গরু ও মহিষ, ছাগল ও ভেড়া 
সাধারণত গোচারণভূমি ও জঙ্গলের ঘাঁস, আগাছা বা গাছের পাতা থায়া 
বাঁচিয়া থাকে । আমাদের দেশে শেষোক্ত শ্রেণীর পশুর সংখ্যাই বেশী। 

কিন্তু এদেশে গোচারণভূমির যথাযথ যত্ব লওয়া হয় না। যে সকল জমি 
বা বনে ফসল ফলাইবাঁর কোন সম্তাবন! নাই এবং সামান্ত ঘাস মাত্র জন্মায়, 
সে সকল জমি বা বনকেই সাধারণত গোচারণভূমি হিসাঁবে গণ্য করা হয়। 
এগুলি সাধারণত সামান্ত উদ্ভিজ্জ আঁবরণযুক্ত পতিত জমি। যেখানে 
মোটামুটি আবরণ আছে সে আবরণও অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিকষ্ট শক্ত ঘাস ও 
বিশ্বাছু গুল ছাড়া আর কিছুই নয়। 


২২৮ ভারতের কৃষি-্যবস্থার পরিচয় 


মান্যই গোচারপভূমির এই অবনতির কারণ। অত্যধিক সংখ্যক পণ্ড 
চারণ এবং অতীতকাঁলে দীর্ঘকাল ধরিয়া ধারাবাহিকভাবে চ|রণের ফলে 
গোচারধভূমিগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে । গৃহপালিত পণ্তর উন্নয়ন করিতে 
হইলে পণ্ুর মালিককে গোচারণভূমি রক্ষা ও উন্নয়নের গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত 
হইতে হইবে € ৯৫ নং চিত্র )। 

আমাদের দেশে উৎকৃষ্ট প্রজাতিগুলির জন্য চারণভূমির ব্যবস্থা করিতে 
হইবে। যে সকল গোচারণভূমি আছে সেগুলিকে যথাষথ পরিচালনায় উন্নত 
করা যায়। অবশ্ত অত্যধিক সংখ্যক পণ্ড চড়াইলে কিছুতেই গোচারণভূমিকে 
উন্নত করা যাইবে না। অর্থাৎ অনুপযোগী ও নিকৃষ্ট পশুর জন্ম নিয়ন্ত্রণ করিতে 
হইবে। যথাযথ পরিচালনায় বর্তমানে যে সকল গোচারণভূমি আছে 
সেগুলিকে আমাদের উন্নত পশুগুলির উপযোগী চারণভূমিতে পরিণত করা 
যাঁয়। অনেক চাঁরণভূমি অতিরিক্ত গোচারণহেতু এমন অবস্থায় পৌছিয়াছে 
যে সেগুলিতে পুনরায় উত্কৃষ্ট ঘাঁসের চাঁষ করিতে হইবে । 

ভারতের গোচারণভূমিকে তিনটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায়; উপকূল 
অঞ্চলের গোচারণভূমি, সমতলভূমির গোঁচারণভূমি ও পার্বত্য অঞ্চলের 
গোঁচারণভূমি | 


উপকূল অঞ্চলের গোচারণভূমি 


উপকূল অঞ্চলে বৎসরে কয়েক মাস প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এ সময় ঘাস 
দ্রুত বাঁড়ে এবং প্রচুর সরস ঘাসের সৃষ্টি হয়। কিন্তু এ সময় জমিতে অত্যধিক 
জল ফ্াড়াইয়! থাকে বলিয়া গরু চরিতে পারে না বা মানুষ ঘাঁস কাটিতে পারে 
না। বৃষ্টি যধন থাঁমে তখন ঘাস মোটা ও লম্ঘ! হয় এবং পাকিয়া যায়। এই 
ঘাঁস কাটিয়! নিরুষ্ট শু ঘাঁস হিসাবে সংরক্ষণ করা যাঁষ। 


সমতলভুমির গোচারণভুমি 


সমু পৃষ্ঠ হইতে কয়্েকশত ফুট হইতে কয়েক হাজার ফুট পর্যস্ত উচ্চভূঘিতে 
শন বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে সমতলভূমির গোচারণভূমিগুলি অবস্থিত। ২৫ হইতে 


(| 2৯৮৮ ০৯ ৯৮০ ৮৪এ১* [মন্রসঘ ] [18 815৪ 
8৬) ৮৬ [এন ৯ 5 1819৬ 118 ৫8) ৯৮ 23৩5 00৯ 25351410 2৮)216 ০815 ৮1৮ 1৯৬ ১75 805 ১) 1 ৯ ১৫৮: 
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২৩০ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 


৪০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাতযুক্ত ছঞ্চলে ঘাসের আশান্গুরূপ বৃদ্ধি হয়। নু ব্যবস্থাপনায় এ 
সকল অঞ্চল হইতে প্রচুর ঘাস পাওয়৷ যাইতে পারে। 

স্বল্প বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলের অনেক গোচারণভূমি বহু বৎসর ধরিয়া অত্যধিক 
গোচারণের ফণে এমন অবস্থায় পৌছিয়াছে যে ভূমির উত্ভিজ্জ আবরণ নষ্ট 
হইয়া গিয়াছে এবং কেবল কিছু নিকৃষ্ট ঘাস মাত্র রহিয্নাছে। অত্যধিক 
গোচারণছেত এ পকল অঞ্চলে ভূমিক্ষয় ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছে। 
আমাদের দেশের অধিকাংশ গোচারপভূমি এ শ্রেণীর অন্তগণত। 


পার্বত্য অঞ্চলের গোচারণভূ্ি 


উত্তর ভারতে হিমালক্কের পাঁদদেশে এক প্রকার গোচারণভূমি দেখা যায়| 
গরু, মহিষ, ভেড়া, ছাগল প্রভৃতির ভ্রমণশীল দল যাহারা শীতকালে উচ্চভূমি 
হইতে নিয় অঞ্চলে নামিয়া আসে এবং গ্রীষ্মকালে পুনরায় উচভূমিতে ফিরিয়া 
যায় তাহারাই এ সকল গোচারণভূমিতে চড়িক্বা থাকে। পশুর দলের 
যাতায়াতের পথে গোচারণভূমি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ভূমিক্ষয়ের কবলে পড়ে। 


গোচারণভূমি ব্যবস্থাপন। 


গোচারণভূমিকে উত্তম অবস্থায় রাখিতে হইলে ভূমির ঘাঁস উৎপাদন ক্ষমতা 
অনুসারে গোচারণ নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে | 

গোঁচাঁরণভূমিতে বৎসরে কয়েক মাঁস মাত্র গোচারণ চলিতে দেওয়া যায়? 
সেহেতু অবিচ্ছিন্নভাবে গোচারণ গোঁচারণভূমির উত্তিজ্জ আবরণ বজায় 
রাখার পরিপন্থী। গোচারপভূমিতে পর্যায়ক্রমে গোচারণ ও ইহাকে বিশ্রাম 
দিতে হুইবে। যে সমগ্ন ঘাস বাড়ে ও বীজ ধারণ করে সে সময়েই গোঁচারণ- 
ভূমিকে বিশ্রাম দিতে হইবে। গোচারণভূমিকে বিশ্রাম দিলে, উৎপর ঘাসের 
মোট পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে । 

আমাদের দেশের গোঁচারণ ভূমির উর্বরতা বজায় বা পুনরুদ্ধার করিতে 
হইলে নিয়লিখিত ব্যবস্থাগুলি সুপারিশ করা হইতেছে হয়। 


পশুখণস্ক কস ২৩১ 
কেবল ঘাস কাটিবার জন্তু 


জঙ্গল বা ব্যক্তিগত মালিকানায় এ সকল গোচারণভূমিতে কখনও গর 
চরিতে দেওয়া হয় না । কেবল ঘাস কাঁটিতে দেওয়া হয়। 


ঘাস কাটিবার পর গোচারণ 


অনেক অঞ্চলে ঘাস কাটিয়া! লইয়া যাইবার পর পুনরায় যে ঘাঁস বৃদ্ধি পায় 
তাহাতে গোঁচারণ করিতে দেওয়া হয়। 


পর্যায়ব্ররমে গোচারণ 


পর্যায়ক্রম গোচারণে ভূমির একটি অংশে গোঁচারণ করিতে দেওয়া য় এবং 
অন্যান্ত অংশকে বিশ্রাম দেওয়া হয়। এই ভাঁবে স্ুবিধাজনকভাবে গোচাঁরণ 
ভূমিকে কয়েকটি থণ্ডে ভাগ করা হয়। একটি খণ্ড স্বাভাবিকভাবে বীজ 
ধারণের জগ্ত সংরক্ষিত রাখা হয় এবং এজন্য ঘাঁস না পাকা পর্যস্ত অপেক্ষা 
করা হুয়। বীজ স্বাভাবিকভাবে মাটিতে ঝরিয়] পড়িবাঁর পর ঘাঁস শু করিয়া 
সংরক্ষণের জন্য কাটা হয় বা গোচারণ করিতে দেওয়া হয়। দ্বিতীয় খণ্ডে 
ঘাঁস প|কিবার পর শু করিয়। সংরক্ষণের জন্য কাটা হয়। তৃতীয় খণ্ডে 
সীমিত সংখ্যক গো মহিষ চটিতে দেওয়া হয়। এই খণ্ডে গোঁচাঁরণ বথাষথ 
সম্পূর্ণ হইলে পণ্ুগুলিকে অন্ত একটি খণ্ে স্থানান্তরিত কর! হয় এবং এই খণ্ডকে 
বিশ্রাম দেওয়ার জন্য ঘ।সের উত্তম বৃদ্ধি হয়। গোঁচারণ ভূমির সকল খগুগুলি 
যাহাতে একে একে সকল প্রকার ব্যবস্থার সম্ম্ধীন হয় সেজন্য বীজ ধারণ, 
শু ঘাস বা গোচারণের জন্য সংরক্ষিত খণ্ডগুলিতে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ব্যবস্থা? 
প্রয়োগ করা হয়| 

গোচারণভূমিকে বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত করিবার জন্য সাধারণত কোন 
প্রাকৃতিক গঠন অনুযায়ী সীমান] নিধরণ করা হয় অথবা! কোন পজীব বেড়া 
যেমন সিসাঁল বা এ জাতীয় উদ্ভিদের সাহায্যে বেড়া বা কাটা তাঁ.রর বেড়। 
দিয়া সীমাঁন! চিহ্নিত করা হয়। 

সমতলভূমিতে বর্ষা আরম্ভ হইবার ছয় সপ্তাহ পর হইতেই গোঁচারণ শুরু 


২৩২ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 


করা চলে। উপরোক্ত সময়ের মধ্যেই ঘাঁসেক পর্যাপ্ত বৃদ্ধি হয় এবং গোঁচাঁরণে 
কোন ক্ষতি হয় না। গ্রীন্ম কাল সুরু হওয়া পর্যস্ত গোঁচারণ চলিতে পারে। 
গ্রীষ্মকালে গোচারণ বন্ধ করিতে হইবে এবং অপর একটি খণ্ড হইতে কাটিয়া 
আনা তাজ! বা! শু ঘাস পশুকে খাওয়াইতে হইবে । 

গোচারণ ভূমিতে সমভাবে গোঁচারণে উৎসাহ দেওয়ার জন্য ছায়া বৃক্ষ, 
লবণের পাত্র ও পানীয় জল এমন ভাবে ছড়াইয়া রাখিতে হইবে, যাহাতে 
গরু গোচাঁরণভূমির সর্বত্র বিচরণ করে এবং সমভাবে ঘাঁস খান়। লবণ ও জল 
এক সঙ্গে দেওয়ার প্রয়োজন নাই। 


সংক্ষিগুসার 


সাধারণ ফসল, সেচযুক্ত ঘাঁস, সেচযুক্ত শিদ্বিগোত্রীয় ফসল ও সাধারণ 
ঘাসই হইল প্রধান পশুখাঘ্ঘ। মানুষের খাগ্চ হিসাবে উৎপন্ন শস্তের উপজাত 
খড় পশুথাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়। শু -পণুখাগ্ভের একটি বৃহৎ অংশ 
যদিও খড়, কিন্তু ইহা তেমন পুষ্টিকর নয়। 

গিনি ঘাস, প্যারাঘাঁস, স্তাঁপিয়ারঘাস ও সুদানঘাঁস সেচ প্রয়োগে চাষ 
করিবার উপযোগী । গোঁশালা ধৌত জল বা শহরের নদণ্ার জল সেচ 
করিলে এ সকল ঘাঁসের উচ্চ ফলন পাওয়া যায় । রাসায়নিক সার প্রয়োগেও 
ভাল ফলন পাওয়া যায়। অঞ্জন ঘাঁস সেচ প্র্নোগে অথবা বিনা সেচে, উভয় 
প্রকারে চাষ করা যায়। 

লুসার্ণ, বারসিম ক্লোভার, পারপিয়ান ক্লোভার, গুয়ার, কুলতি কলা 
প্রভৃতি শিঘ্িগোত্রীয় ফসল চাঁষ করিয়া উৎকৃষ্ট পুষ্টিকর পশুথাছ্য পাওয়] যায়। 
লুসার্ণ বর্ষজীবী বা বহুবর্ষজীবী হিসাঁবে চাঁষ করা যায়; অন্ঠান্ শিখিগোত্রীয় 
ফসল বর্ধজীবী হিসাবে চাঁষ করা হয়। সার প্রয়োগে ইহাদের ফলন প্রচুর 
বৃদ্ধি পায়। 

বথাষথ ব্যবস্থাপনার অভাবে আমাদের দেশের অধিকাংশ গোচারণভূমি 
ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে । অতিরিক্ত সংখ্যক পণ্ুচারণ ও ধারাবাহিক ভাবে 
গোচারণই ই্থার কারণ । | 

গোঁচারপড়মির ঘাঁস উৎপাদন ক্ষমতা অনুসারে পণ্ড সংখ্যা সীমিত করিয়া, 


পণুখাগ্ত ফলল ২৩৩ 


সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে গোচারণ বন্ধ করিয়া এবং পর্যায়ক্রমে গোচারণের 
ব্যবস্থা করিয়া যথাযথ পরিচালনায় গোঁচারণভূমিগুলিকে উদ্ধার ভরা যায়। 


প্রশ্জাবলী 


(১) প্রধান প্রধান সেচযুক্ত ঘাস ও শিম্বিগোত্রীয় পশুথাগ ফদলগুলির নাম লেখ। 

(২) গৌচারণডূমিগুলিকে ক্ষতির হাত ইইতে রক্ষা] করিতে হইলে কি কি বাবস্থা! অবলম্বন 
কর! দরকার? এ সকল ব্যবস্থ! অবলম্বনে কি ফল হইবে? 

(৩) পর্যায়ক্রমে গোচারণ কি এবং কি ভাবে ইহা করা যায়? 

(8) কিভাবে নমভ্তাবে গোচারণে উৎসাহ দেওয়া যায়! 

(6) সজীব বেড় হিসাবে কি গাছ লাগানে! যায়? 
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(১ বগ মি.স” ১০০০৯ বগর্ সে.মি.) 
৬৪০ একর ৮১ বগর্মহিল ১০* বর্গ মিটার -”১ এয়ার (8:6) বা ১ 
বর্গ ডেকামিটার 

১০০ এয়ার ১ হেয়ার বা ১ 
বর্গ হেক্টোমিটার 

১০০ হেক্টে়/র -*১ বর্গ কিলোমিটার 


পরিবত'ন তালিকা 


১ বর্গ ইঞ্চি স্" ৬৪৫১৬ বর্গ সেষ্টিমিটার (সঠিক) 
১ বর্গ ফুট ৯২৯০৩ বর্গ ডেসিমিটার 

১ ব্গগজ -"*৮৩৬১৩ বগর্ঁ মিটার 

১ একর স্প ০*৪০ ৪৬৮৬ হেক্ট্রেয়ার 
১বগর্মাইল -*২৫৮৯৯৯ বগর্ কিলোমিটার 

১ বগর্ সেন্টিমিটার »***১৫৫০০* বগ“ইঞ্চি 

১ বগর্মিটার ৮ ১১৯৫৯৯ বগরণগজ 

১ হেক্লেয়ার স্ম২'৪৭১০৫ একর 

১ বর্গকিলোমিটার -*"৩৮৬১*১ বগর্ণমাইল 


২৩৬ ভারতের কৃষি-্বাবস্থার পরিচয় 








ওজন ওজনের একক 
বৃটিশ একক মেটিক একক 
১৬ ড্রাম -১ আউন্স ১০ মিলিগ্রাম (মি. গ্রা.) ১ সেক্টিগ্রীম 
১৬ আউন্স -*১ পাউও ১* সেপ্টিগ্রাম »১ ডেসিগ্রাম 
২৮ গাউণ্ড -*১ কো্ার্টীর ১০ ডেসিগ্রাম ১ গ্রাম 
(১ গ্রা.»৮১০০০ মি. গ্রা.) 
৪ কোয়ার্টার -১হনার ১০ গ্রাম "১ ডেকাগ্রাম 
২ হুন্দর »১ টন ১০ ডেকা গ্রাম » ১ হেক্টোগ্রীম 
১* হেক্রোগ্রাম "১ কিলোগ্রাম 
ভারতায় একক (১ কেজিস্ ১০০০ গ্রা) 
৮ তোলা -১সের ১* কিলোগ্রাম --১ মাঁইরিওগ্রাম 
৪* সের -১ মণ ১* মাইরিওগ্রামা  -১ কুইন্টাল 
১৭ কুইন্টাল -১ মেট্টিক টন 


(১ মে, টন. ১৭০০ কেজি) 


পরিবত'ন তালিক৷ 


১ গ্রাম শর ০"০৩৫২৭৪০ আউন্স "৮ ০***৮৫৭৩৫ তোলা 
১ কিলোগ্রাম -*২'২০৪৬২ পাউণ্ড -*১*০৭১৬৯ সের 
১ মেটিংক টন -"০*৯৮৪২৭ টন শ্ ২৬৭৯২৩ মণ 
১ আউন্স -৮২৮৩৪৯৫ গ্রাম ১ তোলা ** ১১'৬৬৩৮ গ্রাম 
১ পাঁউও -* **৪৫৩৫৯২৪ কিলোগ্রাম ১ সের -*০৯৩৩১* কিলোগ্রাম 
১ টন স ১০১৬০৫ মেটিকটন ১মণ "৩৩২৪২ কুইন্টাল 
৯ পাঁউও-৩৫* তোল! (পঠিক) 


পরিশিষ্ট ২৩৭ 


পরিমাণ পরিমাণের একক 
বৃটিশ একক মেটিক একক 
৪ জিল্‌ (811)-১ পাঁইট ১০ মিলিলিটার (মি.লি.)-১ সেপ্টিলিটার 


২পাইট ১ কোর্ট (009:0 ১, সেন্টিলিটার -১ ডেসিলিটার 
১০ ডেসিলিটার -১ লিটার 

৪ কোয়ট -১ গ্যালন (ইম্পিরিয়েল) ১০০০ মি-লি. 
১০ লিটার 2১ ডেকালিটার 
১০ ডেকালিটার -১ হেক্টোলিটার 
১০ হেক্টোলিটার -১ কিলোলিটার 


পরিবত'ন ভালিকা 
১ পাষ্টট -০*৫৬৮২৪ লিটার 
১ কোয়ট্ঁ ₹-১*১৩৬৪৯ লিটার 
১ গ্যালন (ইম্পিরিয়েল) ₹৪"৫৪৫৯৬ লিটার 
১ লিটার -১*৭৫৯৮* পাঁইট 
১ লিটার -৮*৮৭৯৯ কেমির্ট 
১ লিটার -০*২১৯৯৭৬ গ্যালিন (ইম্পিরিয়েল) 


মস্তব্য-__-বৃটিশ ইন্পিরিয়েল গ্যালন ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রে শ্বীকৃত গ্যালনও 
ভারতে ব্যবহৃত হয়। গ্যালন (যুক্তরাষ্ট্র) হইতে লিটার ও ইম্পিরিয়নেল 
গ্যালনের পরিবর্তন তালিকা নিয়ে দেওয়া হইল। 


১ গ্যালন ( যুক্তরাষ্ট্র ) ৩৮৫৩৩ লিটার 
-**৮৩২৬৮ গ্যালন ( ইম্পিরিয়েল ) 


২৩৮ ভারতের কৃষি-বাবস্থার পরিচয় 
থার্মোমিটারের মাপ 
ফারেনহাইট ডিগ্রি হইতে সেন্টিগ্রেড ডিত্রিতে পরিবত'ন+ 


ফারেনহাইট সেপ্টিগ্রেড 


১ ১৭২ 
্‌ ১৬৭ 
৩ ১৬১ 
& -১৫৬ 
৫ ৮১৫৩ 
৬ ৮৮১৪৪ 
৭ ১৩৯ 
৮ -১৩৩ 
৯ টি চ 
১৩ - ১২২ 
০ _- ৬৭ 
৩০ ৪ 
৪০ ++ ৪88 
৫৬ শ ১০'০ 
৬০ ১৫৬ 
৭০ ২১১ 
ট৩ 7২৬৭ 
৯০ +৩২২ 
১০০ ৩৭ ৮ 
২০০ ৯৩৩ 
৩০০ 7১৪৮৯ 
€০০ 4২০৪৪ 
"৫০৪ ২৬০৪ 


পেশি আপদ কপাল 


* ফারেনহাইট ডিশ্রি হইতে সেট্টিগ্রেড ডিগ্রিতে পরিবর্তন করিতে হইলে 
ফারেনহাইট ডিগ্রি হইতে ৩২ বাঁদ দিয় & দিয়া গুণ করিতে হইবে | উদাহরণ, 


০24 (ছ-৩২)। যখন ছ5৫*১ [--৩২-১৮১ * ১০৪৯০০ 








পরিশিষ ২৩৯ 
সেন্টিগ্রেড ডিগ্রি হইতে ফারেনহাইট ডিগ্রিতে পরিবর্তন" 


সেন্টিগ্রেড ফারেনহাইট 


০ ৩২০ 

১ ৩৩৮ 

২ ৩৫৬ 

৩ ৩৭৪ 

৪ ৩৯২ 

৫ ৪১৬ 

ঙ ৪২৮ 

শ 6৪ ৬ 

৮ ৪৬ 8 

৪ 5৮২ 
১০ ৫০৪ 
ও ৬৮০ 
৩৩ ৮৬০ 
) ০ ১০৪০ 
৫০ ৬২২০ 
৬০ ১৪০"০ 
পণ ১৫৮ ০ 
৮০ ১৭৬০ 
০১০ ১৯৪০ 
১৪০ খ ১২১৩ 
২৩০ ৩৯২০ 
৩০ ০ ৫৭২০ 
৪8০ ০ ৭৫২৩ 
৫০৩ ১৩২*০ 


পপ পপযপসপ ২৯ পাপ শীশদ আপা সা শিস লশ ০ পিশ্প ও জপ পপ 





সে ্টিগ্রেড ডিশ্রি হইতে ফারেনহাইট ডিগ্রিতে পরিবত্ন করিতে হইলে 
সেন্টিগ্রেড ডিগ্রিকে £ দিয়া গুণ করিয়া ৩২ যোগ দিতে হইবে। উদ্দাহরগ, 
১58০4 ৩২। যখন 05৫০+ £ ৮ ৫০-৯০7৩২০১২২৭০গ 


বিষয় সূচী 


অপুঙ্ণক উত্ভিদ ১০৪ 
অনাবৃষ্টি ১৪৬ 
অঙ্গজ জনন ৯৫-১০৪ 
অরণ্য ও পার্বত্য অঞ্চলের মাটি ১৬১ 
অন্কুর, শিগ্ধ ১১২১ ১৫৯) ১৬০ 
উত্ভিদতত্, সংজ্ঞা ৩৫ 
উদ্ভিদের গঠন ৩৪-৮২ 
উদ্ভিদ জীবন, ৮৩-১০৯ 

স্পএর রসায়নতত্ব ১২৩-১২৯ 
উদ্ভিদের অংশ ৩৬-৩৯ 

বংশবিস্তার ৯৪-১০৪ 

রক্ষণ ২৭ 

তত ৩৫ 

বাবহার ৩৫১ ৩৬ 

শ্রেণীবিভাগ ১০৪ 

অপরিহার্য মৌলসমূহ ১১১, ১১২ 
উদ্ভিদের বাম্পমোচন ৮৬ ৯০ 
উত্ভিণের ব্যবহার ৩৫, ৩৬ 


উধ্বধাঁবক ৫৭ 
এক বীজপত্র ৪০১ ৪১) ৪৮) ৫০, 
১০৫) ১০৭ 
কৃষি 
থণ ৩২ 
তথ্য ২৩-২৪ 


কল্যাণ মুলক কাজ ২৩-৩৩ 


১৬ 


কৃষি কল্যাণ মূলক কাজ ও সরবরাহ্থ 
৫৩৭ 
ক্ষারীয় মাটি, সহিষুঃ ফসল ১২৩ 
সংশোধন ১২০-১২৩ 
কন্দ ৬, 


কার্বোহাইড্রেট ১৩০১ ৯৩৩ 

কোষ, কর্ক ৮৫ 
সজীব ৮৪ 
পিঁয়াজের খোসার ৮৭. 
উদ্ভিদ ৮৪-৮৬ 
মূলের ৩৭ 

কর্ম ৫৮, ৫৯ 

কৃষি যুব সংস্থা ২০ 

কৃষি সমবায় ১১ 

কৃষক সংস্থা ১৯ 

কলম ৯৭ 

কৃষক সমাজ ২* 

কর্ষণ ১৬৫-১৭৬ 

কেয়া গাছ ৫১ 

কল্যাণমূলক কাঁজ কৃষি, ২৩-৩৩ 
কৃষি যুব সংস্থা ২*১ ২১ 

কাণ্ড বাষব ৫৫-৫৭ 
রোহিণী ৫৬-৫৬ 
কোমল ৫৫ 
ব্রততী &৬) ৫৭ 


২৪২ ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার পরিচয় 


কা বল্লী ৫ 
মৃদগত ৫৭-৬০ 
কাষ্ঠল ৫৫ 
কর্ষণ ১৬৫-১৭৬ 
ক্ষেত্র বীজ ৩০ 
ক্ষারীয় মাটি ১২০-১২৩ 
খানের, কার্বোহাইড্রেট ১৩* 
রসানতত্ ১২৯ 
জেহ পদার্থ ১৩০ 
খনিজ পদার্থ ১৩৫ 
প্রোটিন ১৩০ 
ভাইটামিন ১৩০ 
জল ১৩৬ 
গুচ্ছ মূল ৪৯ 
গ্রাম সভা ২ 
গ্রাম সেবক ২৩ 
গ্রামীণ সংস্থা, ১-৫ 
চোঁক কলম ৯৭ 
চাঁষ সমবায় ১৬ 
জলবায়ু ১৩৮-১৫০ 
জোত একত্র করণ সমবাক় ১৬ 
জমির মালিকানা ৬ 
জমিদার ৬ 
জিল! পরিষদ, ৪ 
জল ১৩০১ ১৩৬, ১৫৫১ ১৫৬ 
জনন, অযৌন ৯৫ 
যৌন ৯৫ 
অঙ্গজ ৯৫-১*৪ 
'শাপিওকার মূল ৫১ 


ঢেড়স গাছ ৩৮ 
তুষারপাত ১৪৭ 
তথ্য, কষি ২৩ 
তন্ধভী খণ ৩২ 
দ্বিবীজপত্র ৪০, ৪১, ৪৩, ৪৮, ৪৯, 
১০৬১ ১০৭ 
দাবা কলম ৯৭ 
নাইট্রোজেন বন্ধন ১১২, ১৫৮১ ১৫৯ 
নিউক্লীয়স বীজ ৩০, ৩১ 
নমুনা সংগ্রহ ১১৪-১১৮ 
প্রজননবিদের বীজ ৩* 
পান গাছ, মুল ৫১১ ৫২ 
প্লাবন ১৪৬ 
পুষ্প ৬৪-৬৯ 
পুষ্প বিন্তাস ৬৭ 
নিয়ত ৬৯ 
অনিয়ত ৬৭ 
পর্বমধ্য ৫৩ 
পর্ব ৫৩ 
পত্র, উদ্ভিদ ৬১-৬৪ 
পঞ্চায়েত ১৫ 
আইন ১-২ 
সমিতি ৪ 
সংগঠন ২-৩ 
পিট ও জলাভূমির মাটি ১৬২ 
পরাগযোগ ও গর্ভাধান ৬৯-৭২ 
প্রোটিন ১৩০১ ১৩১) 
পরীক্ষা ২৭, ২৮; ১১৪-১১৮ 
পর্ররন্ত্রী ৮৮৯০ 


বিষয় শী ২৪৩ 


প্রধান মূল ৪৭-8৯, ১১২ 
ফাঁউণ্ডেশন বাঁজ ৩১ 
ফল ৭২ 
বিদারী নীরস ৭৬ 
সরস ৭" 
অবিদারী নীরস ৭৩ 
ভেদক ৭৭ 
ব্যক্তবীজী উদ্ভিদ ১০৪ 
বীজ পত্রাবকাণ্ড ৪২ 
বীজ পত্রাধিকাঁ্ড ৪২ 
বীজপত্র ৪০) ৪১ 
বহু উদ্দোশ্ত সাধক সমবাঁয় ১৮ 
বৃষ্টিপাত ১৪১-১৪৫ 
বীজের, অন্থুরোদশগম ৪২, ৪৩ 
বীজতগা! প্রস্ততকরণ ১৭০-১৭৩ 
বিস্তার ৭৯, ৮০ 
অদ্ভুরোদগম ক্ষমতা ৪৫-৪৬ 
অন্কুরোদশগমের গতি ৪৬ 
অংশ ৪০, ৪১ 
বিশুদ্ধতা ৪৫ 
পরীক্ষা ৪৩-৪৭ 


ওজন ৪৬-৪৭ 


বিটপ ৩৬) ৩৭ 
বীজ বহিম্থক ৪০, ৪১ 
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অধ্যাপক এল- এস. এ. কুমার (জন্ম ১৯০৩) লগ্ন বিশ্ববিষ্বালয় 
হইতে বি, এস-পি ও এম. এস-সি পাঁস করেন এবং ইম্পিরিয়াল কলেজ 
অব সায়েল এগ টেকনোলজি হইতে ডিপ্লোমা ও এ. আর. সি. এস, 
ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি পুণা কৃষি কলেজে উত্ভিদবিষ্ভার অধ্যাপক ও 
কলেজের অধ্যক্ষ, বোগ্বাই সরকারের অর্থনৈতিক উত্তিদততুবিদ, ভারত 
সরকারের মুখ্য কৃষিবিদ্ভা বিশারদ, কেরালা সরকারের ডীন ও কৃষি 
অতিরিক্ত অধিকর্তা, খাছ ও কৃষি সংস্থার, পক্ষে থাইল্যাওড সরকারের 
তৃণভূমি উন্নয়ন সম্পর্কে উপদেষ্টা এবং দক্ষিণ ভিয়েতনামে কষি ও শিল্প 
উন্নয়নে রা্রপংঘের সহিত যুক্ত ছিলেন। রকফেলার ফাউগ্ডেশনের পক্ষে 
পরিদর্শক বিজ্ঞানী হিসাবে তিনি আমেরিকায় ছিলেন। ভারতের বিজ্ঞান 
একাডেমী ও জাতীয় বিজ্ঞান ইল্সটিটউট-এর তিনি একজন সভ্য। তিনি 
ব্ গুরত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক সমৃদ্ধ প্রবন্ধের লেখক হিসাবে সুপরিচিত । 

লেঃ কঃ এ. সি. আগরওয়াল| ( জন্ম ১৯** ) মহাশয়কে পণুচিকিৎসা 
সম্পর্কে একজন পথিকৃৎ লেখক হিপাবে গণ্য করা হয়। তিনি ১৯২১ 
সালে লণ্ডনের পণুচিকিৎস| কলেজে যোগদান করেন। তিনি স্বাস্থ্যবিজ্ঞান 
ও পশ্ুপাঁলনে রৌপ্য পদক পান এবং রয্নেল সৌসাইটি অব মেডিসিনের 
সভ্য হন। দেশে ফিরিয়া লাহোর পণুচিকিৎ্সা কলেজে যোগদান করেন। 
তিনি বৃটিশ দু্ধ বিশারদ ডঃ এন. পি. রাইট মহাশয়ের সেক্রেটারী- 
পরামর্শদাত| ; পাঞ্জাব পণ্ডচিকিৎস কলেজের প্যাথোলজি ও ব্যাকটিরিও- 
লজির অধ্যাপক ও পরে অধ্যক্ষ; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মেজর, পাঞ্জাব সরকারের 
পণ্ডচিকিৎস। অধিকর্তা ও মতন্তচাষ বিভাগের ওয়ার্ডে, বিকানীর পণ্ড 
চিকিৎসা কলেজের অধ্যক্ষ, পাঞ্জাব বিশ্ববিষ্তালয়ে পণুচিকিৎসার ডীন, 
রাঁজস্থান বিশ্ববি্ঠালয়ের পশুচিকিৎস1 ও ফার্মাকৌ-থেরা'পিউটিকৃদ্‌ এর ডান 
এবং ভারতের বহু বিশ্ববিষ্ঠালয়ের বিভিন্ন বিষয়ে পরীক্ষক ছিলেন। তিনি 
হিসার পণ্ুচিকিৎস| বিস্তালয় গঠন করেন। ১৯৫৫ সালে তিনি নেঃ ক. 


গ্রন্থকারগণ | ২৪, 


হ'ন এবং ১৯৫৮ সালে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি রহু মৃগ্যবান 
পুস্তকের গ্রন্থকার | 

ভঃ এইচ. আর. আরাকেরি ধস ১৯১৯) বোগ্াই বিশ্ববিষ্ভালয় 
হইতে প্রথম শ্রেণীতে বি. এস-সি (এগ্রি) (অনার্স) পাস করেন এবং 
আমেরিকার মিনেসোটা। বিশ্ববিদ্ালয় হইতে এম. এস ও পি. এইচ. ডি 
ডিশ্রি লাভ করেন। তিনি ধারওয়ার কৃষি কলেজের এগ্রোনমির অধ্যাপক, 
পুণ| কৃষি কলেজের অধ্যাপক, মহারাষ্ট্র সরকারের ইক্ষু বিশারদ ও মহীশ্‌র 
সরকারের কৃষি উপ-অধিকতণ ছিলেন। তিনি বতমানে শেষোক্ত 
সরকারের কৃষি যুগ্-অধিকত। তিনি বহু বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের লেখক এবং 
মারাঠী ভাষায় মৃত্তিক] বিষয়ক পুস্তকের গ্রন্থকার | 

এম. জ. কামাথ (জন্ম ১৯১৬) মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্থালয় হইতে বি. 
এইচ, সি ডিগ্রি লাভ করেন এবং কুর্গের সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের কষি- 
বিষয়ে শিক্ষক ছিলেন। তিনি মান্রাজের নিলেশ্বরে কৃষি গবেষণ| কেন্দ্রে কৃষি 
প্রদর্শক ও পরে ক্ষেত্রপাঁল এবং বোম্বাই ক্রুনিকল পত্রিকার সহিত যুক্ত ছিলেন। 
পরে তিনি বোঁশ্বাই সরকারের ছ্েট প্রহিবিশন 'বার্ডের প্রচারবিদ্যা, প্রচার 
অধিকারে সম্পাদক, ভারত সরকারের খাছ ও কৃষি মন্ত্রণালয়ে তথ্য 
উৎপাদন বিশ।রদ ছিলেন। বতানে তিনি শেষোক্ত সংস্থায় কষি তথ্যের 
অধিকতণ পদে অধিষ্ঠিত। তিনি পয়েন্ট-৪ প্রোগ্রামে আমেরিকায় কৃষি 
তথ্য সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান আহরণ করেন। ভিনি ইত্ডিয়ান ফামিং ও 
ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদের আরও বহু পত্রিকার সম্পাদক রূপে 
কাঁজ করিয়াছেন। 

বনবিহ্বারী চক্রবতাঁ (জন্ম ১৯৩৫) কলিকাতা বিশ্ববিদ্তালয় হইতে বি. 
এস-সি. ( এগ্ি ) (১৯৫৫) ডিগ্রি লাভ করেন এবং পশ্চিমবঙ্গের কৃষি বিভাগে 
কষি সম্প্রপারণ আধিকারিক পদে নিযুক্ত হন। পরে তিনি উক্ত বিভাগে 
গার উন্নয়ন আধিকারিক, সহ প্রচার আধিকারিক, গবেষণা সহকারী, 
মহকুমা কৃষি আধিকারিক পদে কাঁজ করেন| বতমানে তিনি উক্ত 
বিভাগেই বর্ধমানের জেলা কৃষি তথ্য আধিকারিক পদে নিযুক্ত আছেন। 
বাল! ভাষায় র্লষি বিষয়ক উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুম্তকের তিনি 
গ্রন্থকার | 


২৪৮ ভারতের কষি-বাবস্থার পরিচয় 


ভঃআল্ল এদ. মুর (জন্ম ১৯০৪) ওছিও রাজ্য বিশ্ববিদ্ালয় হতে 
পঞ্জপালন বিষয়ে বি. এস-সি ও পণুচিকিংসাপ্ন ডক্টরেট ডিশ্ত্রি লাভ করেন। 
তিনি ১৯৩৪ সালে আমেরিকার কৃষি বিভাগের রোগ গবেষণাগাঁরের অধীনে 
পণ্ড ও পাখীর রোগ নির্ণয় শাখা স্থাপন ও পরিচালন! করেন, পশ্চিম 
ভাজিনিয়া বিশ্ববিষ্থালয়ে (১৯৩৭) পণ্ড ও পাঁখীর রোগ সম্পর্কে গবেষণা 
করেন, ডেলাওয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের ( ১৯৪৪-৪৬ ) সহিত যুক্ত ছিলেন, কর্ণেল 
বিশ্ববিস্তালয়ের চিকিৎসা শাস্ত্রে আপোপিয়েট অধ্যাপক (১৯৪৬-৫১)। এবং , 
পোষ্টি, বিজ্ঞানের প্যাথলজি শাখার চেয়ারম্যান ছিলেন, ওহিও কৃষি 
গবেষণা কেন্দ্রে পো্টি, শাখার চেয়ারম্যান ছিল্রে এবং ১৯৫৬ সালে তিনি 
্তাশনাল টার্কি ফেডারেশন রিসার্চ পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৫৬-৬২ সালে 
কাঁনসাস রাজ্য বিশ্ববিষ্ঠালয়__ইউ. এস. এ. আই. ডির ভারত দলের হাঁস 
মুরগী পালন বিষয়ে উপদেষ্টা ছিলেন। বতনানে তিনি নৃতন দিশ্থীতে ফোর্ড 
ফাঁউগ্ডেশানের পণ্ড পাঁলন সম্পর্কে পরামর্শদাঁতা। তিনি হাঁস মুরগীর রোগ 
সম্পর্কে বঙ্ন মুল্যবান গবেষণামূলক প্রবন্ধের লেখক। 

ডঃ রয়. এল. ডোনানু (জন্ম ১৯০৮) মিচিগান রাজ্য | 
হইতে বি. এম. ডিগ্রি এবং করেল বিশ্ববিষ্ঠালয় হইতে পি-এইচ. ডি ডিগ্রি লাভ 
করেন। তিনি অ|মেরিকাঁর বহু বিশ্ববিদ্ঞালয়ে অধ্যাপনা করেন এবং ১৯৫৬-৬০ 
সালে কানসাঁপ রাঁজ্য বিশ্ববিগ্ত/লয়-ইউ. এস. এ. আই. ডি.র এগ্রোনমির 
অধ্যাপক ছিলেন। বর্তমানে তিনি নৃতন দিল্লীতে ফোর্ড ফাউপ্ডেশনের মাটি ও 
ও সার বিষয়ে পরামর্শদাতা। তিনি উচ্চ প্রশংগিত রুষ্ট খৈরুগানিক প্রবন্ধ 
ও পুস্তকের গ্রন্থকার। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত স্তকগুলি পু খষ উল্লেখযোগ্য 
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